চক জরি 
পরিবঙন 
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)177))। 


॥ 
4০ 


পত্রিকাটি খ্ুলো৫খলায় প্রকাশের জন্য 


সৌম্য কৌনমিক 
ক্ষেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই €কোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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/স্দার টের জাহাজকে আর একজন চিৎকার করে উঠল ও 


এখন আকুমণ 5 
করলে হয় না ? ৫ এই দেখুন সর্দার ওরা 


একটা লোককে জলে 
ফেলে দিচ্ছে । 


মূল কাহিনী £রবিদাস সাহারায় 
চিন্্র কাহিনী £$ অলোক দত্ত 
শিল্পী £ পোলারিস। 


এখন আরুমণ-করুলে 
বেশি ক্ষাত স্বীকার 
করতে হবে। 


একে হতি-পা বীধা তার উপর গলার 
একটা ভার জিনিস । নেড ক্লমেই 
তলিয়ে যেতে লাগল । 


নেড জলে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে 
সর্দরও ঝপিয়ে পড়ল জলে । 


ট 


টু 
২ 


আকাশে মেঘ ভরমলে রেলের, বিশেষ করে পূর্ব রেলের কাদের হৃদয়ে ময়ূরের 
নাচ-টাচ শুরু হয়ে যায় । হবেই তো! ওদের তো আর গাঁটের পয়সা খাসয়ে 
টিকিট কিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন নামক দুর্লভ বস্তুর জন্য 
হা পিত্শ করে ঘাকতে হয় না। ভালো ভালো ট্রেনে ওদের জনা ভি আই পি 
কোটা বাধা । ভাতে চড়ে ওরা দেশের করদাতা এবং পয়সা-গোনা সাধারণ যাত্রীদের 
ধন্য করেন । ওরা অবশ্য ট্রেনে চড়েন বিনা পয়সায়; সেটা দেশের লোককে সেবা 
করার জনাই । তাই বর্ষায় ওদের হৃদয়ে উল্লাস জাগলে দোষ দেওয়া যায় না। 
সে জন/ই তো ওরা সুন্দর করে ছবি-টাৰ এ*কে নিচে পূব রেলের নাম জুড়ে দিয়ে 
কাগজে কাগজে কয়েক হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দেন ৷ 

আবার লেখুন না. খেলাধূলার প্রতিও রেলের কাদের কত দরদ ! এই যেদিন 
মসকোতে অিমটপক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল সেদিনও কাগক্তে কাগ্ে পূর্ব রেল. 
দক্ষিণ-পূর্ব রেল. এমন কী মেব্রো রেলও কত সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন দিলেন! যেন 
পূব রেলের গরর্ডবাবু ঠিক মতো ফ্ল্যাগ না দেখালে মসকোর "মশা" চলতেই পারছিল 
না! এসদের জন্য কয়েক হাজার টাকা তো যাবেই ! প্রচার খাতে বরাদ্দ করা 
টাকার একটা সদগতি তো করা চাই! 

যোঁদন এসব বিজ্ঞাপন বেরোল সেদিনই সন্ধ্যায় শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীরা 
যাচ্ছেতাই অশোভন আচরণ করে বসলেন । ট্রেন নেই এবং ট্রেন ছাড়ছে না বলে 
ওরা নাকি উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর শুরু করেন । ওরা গত দশ-বারো বছর ধরেই 
এরকম কাও করে আসছেন । শাঁনবার ১৯ জুলাই কলকাতার রাস্তায় প্রায় সাতরে 
ওরা সব সন্ধ্ের পর শিয়ালদায় এসে ভুমে ছিলেন । বাস-ট্রামের কোন বালাই 
ছিল না। ট্রেন না থাকলেই বা ওরা উত্তেজিত হন কেন 2 পুলিশ অবশ। 
লাঠি মেরে আর গ্যাস ছু'ড়ে ওদের শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিরেছে । সারা বিকেল 
জবর পর নর শশুসমত হর হাজির কারী রতি স্ভে বরোটার পর থেকে 
শিয়ালদহে ট্রেন চপতে পেরে হল হবেছেল_ এও কই কম কথা? 

যাত্রীদের সুবিধার জনা শিক্পদ্দলহে হুল স্টেশন ভকল্‌ করা হয়েছে, অনেক 
বুকিং কাউনটার তৈরি করে বন্ধ করে বন্য হচ্ছে ন্নক্রল্লহ ও হাওড়া ডিভিসনের 
বাভন্ন স্টেশনে পয়সা দিলেও টিকিউ পওত হক্ছ ল কারণ টিকিট ছাপা হচ্ছে না, 
শিয়ালদহ স্টেশনে শ্রাতাঁদন অনেক তন কুল করা হচ্ছে, ছটার গাড়ি কটায় 
ছাড়বে কিংবা দু' নমবরের গাড়ি ক' নমকরে ছন্ভবে_এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত 
ঘোষণা করা হচ্ছে তবু যাত্রীরা মাকে মুই অভন্রু আচরণ করেন_এ ভারি 
অন্যায় । বাজেটে সবে নিত্যবাত্রীদের টিকটের দাম ১৫% ভাগ বেড়েছে 
পরঞ্জাপে কাঁমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আর এক দফা ভাড়া বাড়ল বলে! এসব 
নিয়ে যাত্রীদের মাথা গরম করা উচিত নয়। তাহলে রেলের বাবুরা কাব্যি করা 
বিজ্ঞাপন দেবেন কি করে ? 

আর একটা নযাধ্য কথা $ ট্রাম-বাস না থাকলেও যদি কলকাতার লাখ লাখ 
মানুষের দিন চলে যায়, তাহলে শিয়ালদহে ট্রেন না থাকলে 'দশ/বারো লাখ 
মানুষেরই বা দিন কাটবে না কেন ? 


নখ৩ 


১৯ আগসট ১৯৮০ 
তৃতীয় বষ, তৃতীয় সংখ্যা 
দাম ১৫০ টাকা 


বিমান মাশুল £ পূর্বন্লে ২০ পড়স্ম- 
ভারতের অন্যান্য হালে ২৩ পত্ুস্ত 


যৌতুকের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে লড়তে হবে 
সুদীপ য্ভুমদার/৭ 

ঢাকায় দোতলা বাড়র ভাড়া ১৫ হাজার উল 
বিশেষ শ্রতিনিথি/৯ 
রাজহরার বাঙালীরা 

গাজী এম আনসার/১৪ 
বোনবাইয়ের বাঙালীরা 
মঞ্জুলিক! গজোপাধ্যায়/১৫ 
জ্যোতি বসুর পর কে 2 
পরিবর্তন নিউজ ব্যুরে1/১৭ 
ধাপে ধাপে জননেতা 

বিশেষ প্রতিনিধি/২৩ 

বসু পারবার 

বিশেষ প্রতিনিধি ২৬ 

কে বোশ জনাপ্রয়, বিধান বল নল; জ্যোতি বসু? 
অন্ূপ ভষ্রাচার্য/২৭ 
আযামনেসটি ইনটারন্যাশ্নল 
অনিত সাস্তারা ৩১ 
বাজ ধাকে আলো [ফি 
বিশ্বজিৎ সিংহ ৩৩ 
প্রাইভেট প্র্যাকটিস সৃতাই বন্ধ হবে £ 
স্বণাল ৰস্থ ৪১ 

ীছিংদের গান এ নিতম 

নন্দলাল সেনগ্ত/৪৩ 

হিটলারের চশমা 

জীৰন ভৌমিক/৪৩ 

তাসখন্দ উৎসবে ভারতীয় চলচ্চিহ/89. 


য়েদিয়েছে 


প্রচ্ছদ আলোকচিত্র $ চিত্রজিৎ ঘোষ 
সম্পাদক অশোক চৌধুরী 

সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ 

শিল্-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ 


লোকসংস্কৃতি চর্চায় লাভ কাদের ? 


১ মে ১৯৮০ পারবর্তনে পশুপাতি 
মাহাতোর প্রাতবেদনের “লোকসংস্কৃতি 
চর্চায় লাভ হয় কাদের' আলোচনা তার 
কথা দিয়েই শৃরু করাছ। 'যাদের 
সংগীত নিয়ে লোক-সংস্কৃতির পাঁওত 
গবেষকরা ব্স্ত, সেই সাধারণ মানুষদের 
কাছে এদের চার্টত আর্ধাবদ্যার ফসল 
পৌছাতে পারোনি। তা ঘটলে যারা 
মৌন সংস্কাতির ধারক বাহক তারাও 
সরব হতেন ।" ষুগ যুগ ধরে অর্থনোতিক 
রাজনোতিক, সামাজিক এবং সাংস্কাতিক 
শোষণ যাদের উপর অব্যাহত গাঁততে 
চলে এসেছে, স্বাধীনতার বাব্রিশ বছরে 
তার বিশেষ কিছু কেন, কিছুই কমন 
বরং বেড়েছে! 

লোকসংস্ক্তিকে কোন এক দুর্ভেদ্য 
জঙ্গলের জংলী ফুলের সঙ্গেই বোধ হয় 
তুলনা , করা চলে । সেই অলৌকিক 
সৌন্দর্য, সুগন্ধ, মাধূর্ব অবলোকন এবং 
পাঁরপূ্ণভাবে উপলান্ধ করার জন্য যে শ্রম 
-এবং হদরের প্রয়োজন তা কজনের 
আছে; আধুনিক শহুরে শিক্ষা এবং 
সারল দুটোই পরস্পর বিরোধী । লোক 
সংস্কৃতির সমন্তটাই সারলোর কোমলতায় 
গড়া। শহুরে শক্ষত এবং নিম্্- 
মনন্তদের কাছে সেই সঙস্্াত লজ্জাবতী 
লতার মতোই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভাঙ্গর দোহাই দিয়ে, 
অনেকেই সেই জংলী ফুলের পাপাড়িগুল 
ছিন্নাবাচ্ছন্ন করে, নিজেদের মনের মত 
করে নিজ গোষ্ঠীর লোকজনকে উপহার 
দিয়ে তাৎক্ষণিক বাহবা পেতে বাস্ত? 
স্বজন তোষণ নাতি সরবক্ষেতের মত 
এখানেও অবাধে বিচরণশীল । 

আকাশবাণীর জেলাবেতার বিভাগের 
প্রান্তন কর্ণধার ডঃ মলয় পাহাড়ীর 
পাঁরচালনায় পুরুলিয়ার গান ইত্যাদির 
যের্প ফুটে উঠোছল তা এই রকম 
আলোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ভুল 
উচ্চারণ নিয়ে নাটকের সংলাপ, উত্তট 
'বিষয়বন্থ “ভাদায়া ঝুমুরকে' 'ভাদুগান" 
আখাা দেওয়া ইত্যাদি যাচ্ছেতাই ভুল 
হুটিতে জেলাবেতারের বেশিরভাগ 
অনুষ্ঠানই দুষ্ট । পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যের 
দলগুলি সাধারণত দলের প্রধান 
শিল্পীদের নামেই পাঁরাচত। যেমন 
“ধুধা মাহাতর দল", 'গোপাল মণ্ডলের 
দল' 'আনিল.মাহাতর দল" ইত্যাদি । 

ডঃ, আশুতোষ ভট্রাচাধ মহাশয় 
পুরুলিয়ার নৃত্যাশল্পী 'গন্ভীর [সিং এর 
দল' নিয়ে বিদেশ পারকরমা করোছিলেন। 
বিদেশে তানি নিজেকে সেইদলের 
প্াশৃক্ষক বলে জাহির করে ছিলেন কিনা 


এবং ছো-নৃত্য সম্বন্ধে কোথায় কী মন্তব্য 
করোছিলেন সে সমস্ত কথা বাদ দিলেও 


জেলাবেতারের বরমান কর্মকর্ডা 
সুনীল সান্যাল মহাশয়কে জিজ্ঞেস করে- 
ছিলাম_ পুরুলিয়ার জেলাবেতারে যেসব 
শিল্পী অংশগ্রহণ করেন তাদের বৌঁশর 
ভাগের উচ্চারস জঙ্গী পুরুলিয়ার উচ্চারণ 
ভঙ্গীর সঙ্গে মেলে না কেন 2 পুরুলিয়ার 
কথ্য বলতে তারা ভুল করেন কেন? 
তান বলেছিলেন-_.সবাই তো পুরুলিয়ার 
চলাঁত ভাষা জানেন না?" 


সাঁজয়ে নিয়ে যাচ্ছে। »এর থেকে 


ইীরগেসন বাংলোর শীতাতপানয়ান্তত 


আসা হাতে ঠাদ পাওয়ার থেকেও বোশ 
কিছু । তাই লনডন, প্যারিস আমেরিকা 
অসষ্ট্রেলিয়ায় নাচ দোখয়ে কতটাকা 
-রোজগার হোল তার হসেব দাবি করতে 
তারা পারেন না। বেতারে কারও গান 
প্রসারিত হলেই তারা ধন্য হয়ে যান. তার 
জন্য টাকা দেওয়া হয় কিনা এটা তারা 
ভাবেন না। না পেলেও উচ্চবাচা 
করার ক্ষমতা তাদের নেই । তাদের এই 
দূলতার: সুযোগ নিয়ে লোকসংস্কাতি- 
বিদরা রাতারাতি বড়লোক হতে সব- 
সময়ই সচেষ্ট । 

লেখক পশৃপতি মাহাতো পুরুলিয়ার 
গ্রামের ছেলে ।  পুরুলিয়ান্ত মানুষের 
উপর আঁবচার অত্যাচারে যাদের অন্তর: 
ব্যাথত হয় উন তাদের অন্যতম । ১৪. 


থেকে ১৬ মারচ পুরুলকার মানভূম' 
ভিকটোরয়া ইনসটিটিউশনে যে বর্ধমান 


পুরুলিয্নার যঘার্থ শিল্পীরা যে ?কভাবে 
উপপোক্ষত এবং অপমানিত হতে পারেন 
এবং বারা পুরুলিয়ার সংস্কৃতির [কিছুমান 
বোঝেন না' তারা লোকসংস্কঁতকে যে 
কতটা বিকৃত করতে পারেন এবং লোক- 
সংস্কাত নিয়ে ছানামান খেলায় ষে 
কতটা দুঃসাহস দেখাতে পারেন তার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই বর্ধনান বিভাগীয় 
লোকসংস্কাতি উৎসব । রাজ্য নরকারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় গেল, কি জনে 
ঝায় হোল তা দেবা নজ্ঞরানাস্ত কুতো 
সাধারণ মনুষ্যাঃ । লোকসংস্কাত চর্চার 
ক্ষেতে তথ্য ও সংস্কাীত বিভাগের স্থায়ী 
রাজ্য সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তে তাই 
লেখকের প্রশ্ন “লোক সাহ্কোতি চর্চায় 
এবারও লাভ হবে কাদের ?' যথার্থ ৷ 
হুনীলকুমার মাহাত, কাল্ুহার 
পুরুলিয়া 


'পাইরাব' 


পশুপাতি মাহাতো মহাশয়ের 'লোক' 
সংস্কৃতি চর্চার লাভ হয় কাদের ?' প্রাত। 


থাকেন তবে লোকসংস্কৃতি আর সৃচ্ছ- 
ভাবে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ ॥ 
পথ মাহাতো, ঝআড়গ্রাম 


বিচারক 


১মে পরিবর্তনে সুদীপ মভুমদার! 
খত "আমাদের বিচারকরা কতটা 


আমাদের দেশে 'বিচাত্ালয়ে প্রকৃত 
ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কোথাও হয় বলে 
শীনান। শুনোছি দু'পক্ষের উকলের 
জেরার বিচার হয়। যে যত ভবরদস্ত 
ডাকল তার তত পসার। প্রতি 
এলাকায় এরকম জন্থুতি আছে যে 
“অমুক উকিল দীড়ালে হারা কেসকেও 
[জিতিয়ে দেয় অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা 
যাই হোক “অমুক উকিলরা' যে পক্ষে, 
জয় সে পক্ষে । 

আমাদের বিচার বাবদ্থার সঙ্গে 
পলিশ প্রশাসনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক । 
এমন ঘটনা আকছার দেখা যায় যেখানে 
প্রকৃত ঘটনার 992০7. দিয়ে পুলিশ 
আসামীদের বিরুদ্ধে চান্ডশীট দিলে 
তবেই সেই আসামীকে শাস্ত দেওয়া 
সন্ভব, পুলিশ বিভাগের ইচ্ছা 
অনিচ্ছার উপরই এই চার্জশীট দেওয়া না 
দেওয়া নির্ভর করে। আর এই ইচ্ছা 
অনিচ্ছা নির্ভর করে কোন বিশেষ বিশেষ 
ব্যাস্ত প্রভাব অথবা কাণ্ঠন-কৌলীনোর 
উপর । 

আৰ একটা ছোট্রু ঘটনার উল্লেখ 
করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানবো । কয়েক 
বছর আগে এক মহকুমা আদালতে 
একটি বিচার চলাকালীন দর্শক হিসাবে 
উপাচ্ছত ছিলাম । পুলিশ কয়েকন 
আসামীকে কোমরে দাঁড় বাধা অবস্থায় 
হাজির করলো ॥ কাঠগড়ায় উঠে ওরই 
মধ্যে থেকে একজন আদামী [বিচারকের 
উদ্দেশ্যে জানালো-_-হুক্ুর আমার একটা 
আর্জি আছে । আমার কিছু আঁভিযোগ 
আছে পুলিশের বিরুদ্ধে। আম তা 
লাখিত ভাবেই জানাঁচ্ছি।' এই বলে 
দে একটা কাগজ হাত বাড়িয়ে একজন 
আদালতের কর্মচারীর হাতে দিয়ে 
বিচারকের কাছে পেশ করলো ॥ বিচারক 
বেশ গন্তীর হয়ে সবটা পড়ে প্রশ্ন 
করলেন_-'কি করা হয় ?' “হুজুর আমি 
একছরন মুচি।' বিচারক নিদারুণ 
বাঙ্গের সঙ্গে বললেন, 'মুচির কাজ না 
করে একটু লেখালোখি প্র্যাকটিস করলেই 
তো পারতে । বাংলা ভাষায় যাঁদ এত 
পাঁিত্য তবে এসব দলের সঙ্গে মেশো 
কেন 2 ইতাদি। 

আদালতকক্ষে উপাচ্থিত সবাই 
হাসাছল। হাসতে পারান আমি। 
আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে বিচারক 
দারুণ রাগের সঙ্গে আবেদনপনরটি 
ফেলেছিলেন পাশে । আর বেচারা এ 
আসামী শুধু মাথা হেট করে অতগুলো 
লোকের উপহাসের হাঁসি নিঃশব্দে সহ্য 
করতে লাগলো । আমার মনে হয়ছিল 
ও মুতে প্রাতিবাদে মুখর হয়ে উঠি। 


মনে হয়েছিল এ বিচারককে প্রশ্ন করি_- 


ভাষা যাই হোক তার অভিযোগ সত্য 
কনা তা যাচাই করে দেখার নির্দেশ কেন 
নেওয়া হবে না। কোমরে দড়ি পড়লেই 
কি সবাই অপরাধী ; পুলিশ কি তল্যার 
কিরে কোন মানুষকে কনো ধরে ন: ই 
পুলশ কি অকথ্য অতান্চার করে ন্য ই 
কিন্তু কোন প্রাতবাদ করতে পর্সরন * 
মনে পড়ে গিয়ছিল সেই সার্তবধনক 
ভীতির কথা-_ক্চাক্রয়ের ভাল 
নিষেধ 

মা্ুলা খাতুন, বাহুর, হগনী 


শিব ঠাকুরের আপন | 


দেশ তারকেশ্বর 


পাঁরুক্ঠনেরর ১৬ দাক্চ '৮০ সংখ্যায় 
তী্ঘক্ষের ভরকেস্বর সম্পর্কে একটি 
নিবন্ধ প্রকাশিত হত্রোছলো। এ রচনাটির 
পরিপ্রেক্ষিতে তারকেস্ছর এসটেটের 
মানেজর শ্রী কে কে মজুমদার যে 
প্রতিবাদপত্র পাঠিয়োছিলেন ১৬ মে ৮০ 
সংখ্যায় 'সমীপেধু' বিভাগে আমরা তা 
প্রকাশ করেছিলাম ; সেই সঙ্গে লেখকের 
উত্তরও । শ্রীমভুমদার ভার পল্পে 
রুনঃটিকে ভ্রান্ত তথাপূর্ণ বলে আখ্যা 
নিচেই থেমে থাকেনা, লেখক বা অন্য 
হকানো বাক্তিকে এসটেট বা মঠ সম্পর্কে 
"ছান্ত ত্য পরিবেশন হইতে দবত্তা 


ছাটই্‌ হয়ে যাওয়া কর্মী, কেউ বা সংস্কৃত 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত। 

তারকেস্বরের কর্তাবান্তদের নানা 
দুর্নীত ও অসদাচরণের দীর্ঘ বিবরর্ষ 
দিয়ে চিঠি লিখেছেন 'তারকেস্থর এক্টেট' 
কর্মচারী সমাতি'র সম্পাদক নির্ঘলকুমার 
পাইন, লিখেছেন_ শ্রীমৎ ১০৬ পরমহংস 
স্বামী অমলানন্দ তীর্ঘসর্বর্তী ধের্প্রাণ), 
ক্মচারী সমিতির পক্ষে আঁসিত ভট্টাচার্য, 
মৌখিকভাবে ছাটাই হওয়া কমা কফপদ 
কুত্তু এবং তারক সিং ( শ্যাম বাহাদুর ), 
অপর এক কর্মী ধুবচরণ দাস। এছাড়া 
গুরা পাঁঠিয়েছেন_“্নগণের প্রাত 
আবেদন” এবং একটি “বিস্ঞাপ্ত' ॥ 

বছর তিনেক আগে কিভাবে চাকার 
খুইয়েছেন কৃ্ণপদ কু, তার সঙ্গল 
বিবরণ রয়েছে তশর চিঠিতে । তিনি 
1ছলেন দীর্ঘ দশ বছরের কর্মী । নিয়ামত 


কাজের সঙ্গে তকে মোহন মহারাজের 
প্রাইভেট সেব্রেরর ব্হিন্দত কাজও 
(গরুর খড় কটা ইত্যাঁদ) করতে হতো ৷ 
এরর কাত করতে তানি রাজি না 
হওরারু সঙ্গে সঙ্গে তশকে মৌখকভাবে 
ছাই করা হয়। চিঠির শেষে শ্রীকৃত 
ইলক্ষেছেন. “এমতাবস্থায় আম প্রী-পুত- 


ক্ষিতপ্রপ ও পুনর্হাল -করার জনা । 
এসটেট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপল 
করেছেন, আজও মামলা চলছে । 

স্ুবচরণ লিখছেন, “আমি ৩৫.৫০ 
টাকার একজন সামানা কর্মচারী ছিলাম । 
আমার পক্ষে এস্টেটের সঙ্গে 0256 
চালানো কম্টকর ব্যাপার। “আমার 
অনেক দেলা হইয়া গিয়াছে। আমার 
স্্ীপুর লইয়া সংসার চালাইভে 
পারিতেছি না ।” 

দেশ জুড়ে বাবা তারকনাথের অগণল 
ভক্ত। প্রাতীদিনই মানি অরভার আসে 
তারকেস্বরে ॥ ভত্তরা টাকা পাঠান বাবা 
তারকনাথের সেবার জন্য । নিয়মানুসারে 
এ টাকা 'গদিতে' জমা পড়ার কথা । 

কিন্তু নিশ্মলকুমার পাইন, সম্পাদক, 
“তারকেস্বর এক্েট কর্মচারী সমিতি, এক 


ঠিকানায় এলে গাঁদতে জমা পড়ে না ঃ 
চিঠিতে নিশ্বলবাবু জনসাধারণের প্রাত 
আবেদন রেখেছেন যে বাবা ভারকনাথের 
প্রপামী হিসেবে টাকা পাঠালে তা এসটেট 
ম্যানেজারের ঠিকানায় পাঠাবেন 

আসত ভট্টাচার্য, তারকেন্বর মঠ 
পারচালিত জগন্রাথাশ্রম সংস্কৃত মহা- 
বিদ্যালয়ের ছাত গুরুর আঁভিযোগ 
এনেছেন ॥ তারকেস্বর এসটেটের এই 
করমীটি কাজের অবসরে নিয়ামত পড়া- 
শুনোও চালিয়ে আসাঁছলেন। তশর 
অভিযোগ, যেহেতু তান কর্মীদের 
সংগঠনের সঙ্গে ঘুন্ত তাই তকে কয়েক 
মাস আগে মারধোর করে ছাত্রাবাস থেকে 
উৎখাত করা হয়েছে । শৃধু তাই নয়, 
পরীক্ষার আডামট কারড আস্য সব্বেও 
সেই আযাডামট কারড যথা সময়ে দেওয়া 
হয়ান বলে তিনি পরাক্ষা দিতে 
পারেননি ॥ তাঁর প্রশ্নঃ পড়াশূন্দে 
করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে 
পারলাম না, এজন্য দায়ী কে ই 

শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইন- 
কানুন এমনই সর্বনেশে ষে সপ্তাহের 
অর্থই 


ক্র নক ন্তস্ত কৃত তলত হোক । 
& পুল, হী জঙ্লাদস্দ ৯০৪ তাঁথ 
হন হক ৭লখছেন বে মোহাম্ত 
হহাদ্রজের এ ইষ্ট জ্বনীয়ের 
প্রেত কিছু বে প্রন্চই তার ঘরে 
সব জ্যনিক্রেও কেরন: ফল হয়ান। 
অঞ্ভ বারো বছর ভ্গে নেহাস্তই তাকে 
কাশী থেকে নিত্রে এসোছলেন 
তারকেস্থর ঠে £ 

পরিবনে প্রকাটশত নিবন্ধটিতে 
প্রাতবেদক লিখোছলেন, “তারকেস্থর কি 
মোহান্ত চালান? নাকি তার পার্ষতবর্গ। 
এ প্রশ্ত তারকেস্বর বাসিন্দাদের 
অনেকেরই ॥ হেহান্ত নন, মঠের মধ্য 
এগারোটি ছর নিয়ে রাজ্ঞার হালে বান 
থাকেন তাঁনই ষে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী 
একথা তারকেস্থরের শিশুও জান। 
কিন্তু অনেকেরই প্রশ্র_সাধারণ এ 
কর্মচারীটি এতো ক্ষমতা পেলেন 
কিভাবে 2” 

এর প্রাতিবদ করে এসটেটের 
ম্যানেজার কে কে মজুমদার লিখোছলেন, 
পমঠে কোনও কর্মচরী 'এগারখানা ঘরে 


আশা, শ্রীমুমদার ওক্র কলক্ডে নল: 
“ইহা সত্য নয়--ইহা সত্য নত” 
তারকেস্থরে হাজার ছুনীচিত & এ₹ 
মন্দির ও মঠকে কেন্দ্র করে প্রত বছর 
কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয়, তার কেরন 
হিসাবপত্র জানতে পারেন না জনসম্তর 
অভিযোগ বর্মসারী সাঁমতির । শুরু 
তাই নয় দেবোত্তর জাম খামখ্রলী 
ভাবে বিলিক্টন করার অভি 
এনেছেন তারা । দুনীতি এমন পর্বে 
পৌছেছে যে আগেকার এক মোহস্ত 
সতীশ গিরির মৃলা/বান রূপার পালক্ক 
আজ তারকেস্বরের এক কর্মচারী নিবে 
সম্পান্ত হিসেবে দিব্যি ভোগ করছেন ।৮ 
আতবেদকের্র সংযোজন 
“এসব [খে কতোদূর কি করতে 
পারেন আপনারা ?-_-তারকেস্বর শহরের 
বাসিন্দা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা মনে 
পড়ছে। তথ্য সংগ্রহ করতে প্রথম 
যখন তারকেস্বর, গিয়োছিলাম তখন 
আলাপ হয্মোছলো সৌম্য, পওত 
মানুষটির সঙ্গে । তারকেস্থরর ইতিহাস 
শোনাতে শোনাতে বিষণ গলার প্রশ্ 
আজ, আয়নার সানে দাড়িয়ে তণর 
পরশ্নগুলিই নিন্রেকে নিন্ছে করছি। 
এসব লিখে কি লক্ষ লক্ষ টাকাষে 
মান্দরের আয়, সে মন্দিরের দুর্নীতি বন্ধ 
করা ষাবে ঃ কর্মচারাঁরা পাবেন চাকরির 
নিরাপত্তা; তাথ করার নাম করে 
তরুণ 'তীর্ঘবাতীদের' একাংশের বেলেল্লা- 


পনা বন্ধ হবে সম ীারাদর তু 


সঙ্গে ভদ্র ও সংষত বাবহার করবেন 
তারকেস্বরের পাওারা 2 
এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন 


যারা, এই সামান) রচনাটি ভাদের চোখে 
পড়বে কিনা_ জান না। 


জ্যোতিষী 


১ জুলাই সংখ্যায় 'জ্যোতষী পাত, 
না ৪২০১ এর সমালোচনা দেখলাম । 
প্রথমে মিহির মজুমদার প্রশ্ন করেছেন-_ 
আম নিজে জ্যোতিষী হয়েও মানুষকে 
জ্যোতিষীর কাছে যেতে নিষেধ করোছ 
কেন? 

যখন পাতরিকায় লিখি তখন লেখক 
হিসাবেই লিখি, জ্যোতিষী হিসাবে নয় । 
চেমবারে আমি নিশ্চয়ই জ্যোতিষ । 

ভান বলেছেন-শুকু ড্যামেজ 
থাকলে প্রবাল পরতে হবে কেন তাও 
বোধগমা হল না।" 

শুর ড্যামেজ থাকলে সব সময়ই 
হীরক ধারণ করতে হবে_এমন কথা 
হিন্দু-জ্যোতষের কোথাও উল্লেখ আছে 
কি? বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্র শুক 
বা অনা যে কোন গ্রহ অশুভাবন্থায় 
থাকুরু না কেন-মহর্ধ পরাশর মতে সব 
প্রথম ও প্রধান প্রাতকারক রন্তপ্রবাল ৷ 

শুরু অশৃভ হলে অনেক ক্ষেত্রে 
ভায়াবেটিস হয়। সেক্ষেত্রে হাঁরক 
ধারণের পাঁরবর্তে হ্থেত প্রবাল ধারণেও 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস আরোগা 
হয়। এখানে যদি কোন জ্যোতিধিদ 
আশুভ শৃষ্টের জন্য স্বেত প্রবাল প্রতিকার 
করেন__তাতে আপনার আপাত্ত করার 
কি আছে? 

মিহিরবাবু বলেছেন_আমি নাকি 
'লিখোঁছ, 'কর্মফল খারাপ থাকলে রঙে 
কিছু হয়না।' আবার বলেছি, 'রত্ 
ধারণে দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি নিরাময় 
হয়।' তাহলে ব্যাধির জন্য যে ভোগান্তি 
সেটা কর্মফল নয় ?" 

আপনার বন্ত্বোর সাথে আমার 
লেখার আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে । 
আমার লেখার অংশ তুলে ধরছি। 
এবার লেখানুসারে আপনার প্রশ্ন যথাঘথ 
হয়েছে কিনা ভেবে দেখুন । 

গ্যাদ রঙ নির্বাচন বরথাবথ হয়, রক 
যাঁদ সাচ্চা এবং উৎকৃষ্টমানের হয় ভবে 
বিরুদ্ধ গ্রহের কুফল অনেকাংশে লাঘব 
হ্য়। 

ভবে জন্ম জন্মান্তরেয় কর্মফল যাঁদ 
আতমাতায় খারাপ দাকে তাহলে গ্রহরর 
ধারণেও সুফল পাওয়া যায় লা, গ্রহরক্ 
ধারণে প্রধানত অদৃঢ় কর্মফলের হাস 
'হয়। উৎকট পাপের ভোগ বা দৃঢ় 
কর্মফল রোধ করা যায় না।” 

এবার আসছি যুগলকান্তি রায়ের 
প্রশ্ের উত্তরে । ধুগলবাবু আমার লেখার 


-গপর প্রশ্ম রেখেছেন, “গ্রহ পারবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ মানুষের অবস্থার 
পারবর্ডনই হয় তাহলে লেখক কিভাবে 
বলেন, 'যাঁদ রক নির্বাচন যথাযথ হয়-. 
কুফল অনেকাংশে লাদ্ব হয়? এই 
পরস্পয়বিরোধী কথাগগুলর ক্ষেত্রেও কি 
সেই মেনে নেওয়ার প্রশ্ম 7" 

আমার লেখায় পরস্পরাবিরোধী 
প্রশ্ন এলো কোথা থেকে তা বুঝতে 
পারাছ না। গ্রহগণের এক রাঁশ থেকে 
অন্য রাশিতে গছনের ফলে রাশি, লগ, 
নক্ষত ও জম্মকালীন সবাঙ্গীন গ্রহাবস্থান 
পরিপ্লোক্ষতে শৃভাশৃভ অবস্থাভেদে 
ব্যান্তগত ভাবে এক একজনে এক এক 
রক ফল (শৃভ বা অশৃভ ) পাচ্ছে। 
এক্ষেত্রে বর্তমান গ্রহের অশুভাবন্থা অথবা- 
অন্মকালীন গ্রহের অলৃভ অবস্থান_সে' 
যেকোন কারণেই দুর্ভোগ হোক-_তার 
হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা পেতে রক্ত 
ধারণের কথা খাঁধরা বলেছেন । এতে 
পরস্পরবিরোধী করা হল কেমন করেঃ 

প্রশ্তথ করেছেন, অর্তীন্্ল্প বিজ্ঞান 
গকঠ খাঁষদের সমাধিলন্ধ জ্ঞানকেই বা 
চূড়ান্ত সত বা অদ্রন্ত বলে মেনে নেওয়া 
হবে কেন_তার কোন বাখ্যা লেখক 


করেনা । 
যে হীন্দয়্াতীত বিশেষ জ্ঞান 
কষষিদের সমাধিকালীন সহাশ্‌লো প্রতিভাত 


চিরনুন শাস্বত সনাতন সত্ব সীমত 
জ্ঞান মানুষের গবেষপা ও যু্তর্কের 
যাহভূতি_তাই অতীব্ডিয় বিজ্ঞান । 
জন্মদা পিতা যেদন সভা তেমনই 
সতা ফাঁধদের সমাধিলন্ধ জ্ঞান। সেই 
সৃতে জন্মের পর প্রকৃত পিতার সত্যাসত্য 
যাচাই করার জন্য রুস্ত পরীক্ষার প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে কিঃ নাকি করেছে 
কেউ কখনও £ অতএব সমাধিলন্ধ 
জ্ঞানকে চূড়ান্ত সত্য বা অন্রান্ত বলে যাঁদ 


তেমাঘা পথে বাসিয়ে রেখে আসতে হয় ॥ 

খাঁষদের সমধুধলন্ধ জ্ঞান সর্ককালে 
সকলের ক্ষেত্রে সমান ও নির্ভুল ভাবৈ 
শ্রষোজা। আজকের প্রাক্পোগকর্তারা 
যাঁদ তার ব্যাধ্যা ও প্রয্লোঙে ছল করেন 
তবে কতজনের ফল িললো, কডজ্নের 
মিললো না তা দেখার প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিঃ অপপ্রয়োগে সতাকে মিথ্যা 


লে মনে হলেও সতা কিন্তু সর্বদাই 
স্আ। শিৰশংকর ভারত 
এ সম্পর্কে আর কোন চিঠি প্রকাশিভ 
হবে দা-জন্প্রাদক 


জয়পুর £ 


লেখকের বস্তবা 


মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার জন্যে । 
“বাঙালী আহ্গণ জয়পুর শহরের 
নকসা তোর করোছিলেন' (পরিবর্তন, 
১৯ ফেবরুয়ার ১৯৮০ ) লেখাটি নিছক 
ভ্রমণ সাহিত্য বা সরস রমারচনা নয়, 
আপিচ ইতিহাস নির্ভর নিবহ্ধ । তথ্যের 
ব্যাপারে ্থাভাবিক ভাবেই আমাকে 
বদ্ধ মনীষীদের প্রামাণ্য রচনার সাহাযা 
নিতে হয়েছে এবং বিনীত ভাবে সে কথা 
আমি প্রবন্ধের শেষে ্ীকারও করেছি । 
তা সত্তেও শ্রীসামন্ত জয়পুর নগরীর 
বৃপকার বিদ্যাধরের বয়সের ব্যাপারে 
আমি “তথা কোথা থেকে পেয়েছি 
জানি না" বলে কেন কটাক্ষ করলেন 
বুঝতে পারলাম না। প্রবন্ধে আমি 
জানিয়েছি বিদ্যাধর ৫৮ বহর জীবিত 
ছিলেন এবং বিদ্যাবরের জম্ম সাল 
১৬১৪ বস্টাবদ- গ্রীসামন্তের প্রতিবাদের 
পরেও আমার মত পালটানোর কোন 
প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। ইতিহাসে 
শ্থান কাল পাত্রের বাপারে বহু ক্ষেতে 
দেখা গেছে বাঁভল্র হীতহাসকারেরা 
একমত পোষণ করেন না। সে ক্ষে়ে 
বিভার্কিত প্রসঙ্গে সধজনগ্রাহা এবং প্রান্ত 
ইতিহাসাবদের মতটিকেই গ্রহণ করা 
বনছনীয়। জয়পুরের বরেশ্য এতহাসিক 
ও বর্ষীয়ান পাত শ্রদ্ধেয় প্রীঝাবরহল 
শর্মা 'শলামাতা কা প্রসাদ' নিবন্ধে 
বিদ্যাধয় প্রসঙ্গে লিখেছেন-_দীবান 
বিদ্যাধর চক্তব্তাকা জন্ম সম্থত ১৭৫০ 
বিঃ মে হুয়া থা ওর মৃত্যা মহারাজা 
সওাই মাধো সিং (প্রথম) কে রাজা 
কাল মে সম্বত ১৮০৮ মে হই ।' বিকল 
শডাব্দীকে হুষ্টির শতাব্দীতে পারবার্ভত 
করলে বিদ্যাধরের বয়স এবং জন্ম 
মৃত্বার বাপারে আমার যে ভুল হয়নি 
সেটা প্রমাণত হবে। রাজস্থানের 
ইতিহাস ও গবেষণা সাহতো পুত 
ঝাবরমল শর্মার অবদান সম্পর্কে 


এসোসিয়েশনের ১৯৭৫ 

সালের পৃ বার্ষিকীতে গৃরুতপূর্ণ মৌলিক 

রচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে । 
জয়পূরের জন্ম তারিখের ব্যাপারে 


আমি ডঃ অশোককৃমার দাসের যে 
লেখাটিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করে- 
'ছিলাম তাতে এই ধরনের উল্লেখ আছে_ 
লিতা এ 2805 9181719৫ 10 
97010 38981780 ও গা 
5911 010159 ৩110)0 40178180 
10. গা 0 ৬8814581107, 
17881527081 150৪- 
৪181745870 0017180190 ৮/11 
£19:1040081101) 31199 ০1119 
011810187181191, ৮/৪ 08179 10 
1070৬110809 09470801017 
08191701% 5485 11810 01 151 
৮৪19. 1784 ৬.5.-110 
1$০৬৪78৪71727 2.0. (38।- 
4৫ 088. 01/ ০6 95৪৬ ৪1 
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850-8-8) ড% দাসের এই প্রবন্ধ 
প্রকাশের প্রায় দু'বছর বাদে সরকারী 
তদারকীকে জয়পুরের ২৫০তম ভন্ম- 
বার্ষিকী উপলক্ষে কেন যে ৭ দিন 
পোঁছয়ে জদ্মদিন মানা হল সেটা বলা 
মদ্ধল। ডঃ দাস অবলা পরবর্তীকালে 
বাহ প্রবন্ধে ১৮ নভেমবর তাঁরধটি 
গ্রহদ করেছেন_এক্ষেতে প্রথম প্রবন্ধের 
ভাটি গলার ভুল হয়েছে ডঃ দাসের 
এমন ভাবা সঙ্গত কিনা জান না। 
সুদর্শনগড় দুর্গের জনাপ্রয় নাম 
“নাহাড়গড়' এবং পাহাড়টি সিংহের 
আকারের মত দেখতে বলেই যে এমন 
একটি নামের উঁৎপান্তি এ ধারণা স্থানীয় 
প্রাচীন লোকেদের সধো বহুল প্রচালিত_ 
আম সেই িংবদস্তীটিকেই গ্রহণ 
করেছিলাম । তবে নাহারগড়ের নাম 
ইংরাজ প্রবন্ধে টাইগার কোর্ট বলে 
উল্লোখত আছে সেটি আমার জানা 
ছিল। 'নাহার' শব্দের হিন্দী ভাষা 
“শের' অর্থে বাঘ-সিংহ দুটিকেই বোঝায় 
বলে আর প্রয়োগের মত এই বিভ্রান্ত 
চজে আসছে কিনা বলা শশ্ত। 
শ্রী কে. ডি. ভার্মার রাক্জস্থানের গাইড 
বইটিতে আমার কিংবদস্তীর সমর্থন 


শ্রীসামস্ত সবশেষে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন যে ১৭২৭ সালের নডেমবরে 
যে শহরের 1ভন্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় 
১৭৩০ সালের মধ্যে অর্থাৎ মাত দৃ- 
আড়াই বছরের মাথায় সে শহর রাজার 
শসবাসের ঘোগ্য এব রাজধানীতে 
বুপাস্তারত হয়ে ওঠে কি করে 


আমাদের হুগলী নদীর দ্বিতীয় সেতু 
অথবা হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ লাইন 
কিংবো পাতাল রেলের কর্ণকাওকে 
সামনে রেখে ভাবলে শ্রীসামন্তের 


সন্দেহকে দোষ দেওয়া বায় না। কিন্তু 
জয়পুরের জম্ম লগ্বের ইন্তিহাসে মানুষের 
কাজকর্ম করার ইচ্ছেগুলো একটু অন্য 
ধরনের" ছিল, যার সমর্থন ভঃ দাসের 
একটি লেখায় রয়েছে £ ৮/117 এ 
1011911591104 ০1 2 9815 (701 
21527 20) 5795501518৪ 


9019 1০ ০110 71051 ০010179 
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কিন্তু শ্রীসামস্ত হয়তো এই উত্কাত- 
টুকৃতে খুশি নাও হতে পারেন কারণ 
এখানেও শ্রয়াসংহের জয়পুরে চলে 
আসার সালটি স্পষ্ট ভাষায় লেখা নেই, 
সাধারণ পাঠকের কাছে ার মতে 
ব্যাপারটা এখনো দুর্বোধ্য লাগতে পারে 
তাই ভঃ দাসের অন্য আর একটি 
প্রবন্ধের স্মরণাপন্ন হব £ 7178 ৮//7০1৪ 
01 ৬/07 75 0890 10805, 
900679790070 ৫1817899, 11917 
চ1০190101) ৮/৪1] 4110 081015- 
19105 8100 0011909,  9701- 
08059819485, 51025, 
178৪1198170 1000585 ৪3 
8101090 ০077018150 ৮/ 1730 
05194090019 14081181513 
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বারবার ভ: অশোককুমার দাসের 
প্রবন্ধ থেকেই উল্লেখ করলাম এই কারণে 
যে শ্রীসামস্ত ভঃ দাসকে আহার "গুরু" 
এবং সম্ভবত ভার নিজের গুরু বলেও 
মনে করেন_ আমার আপান্ত নেই 
কারণ বর্তমান লেখকের “ডঃ দাসের সঙ্তে 
অত্যন্ত আন্তারক বনৃত্থের সম্পর্ক জড্েছে 
এবং ডঃ দাসের অগাধ পরািত্যের জন্যে 
তার সকল বন্ধুই তাকে "গুরু* বলে ষেনে 
নিতে দ্বিধা করবেন না।" 

সবশেষে ভানাই যে আম সবিশেষ 
দুঃখ বোধ করাছি আমার মূল প্রবন্ধটি 
তার ওসুক্য পারতৃপ্ত করতে পারোনি-- 
আশা করছি এই চিঠিটি তার ভ্রান্ত 
ধারণাগুিকে নিরসন করতে পারবে । 


জোযোভির্র় দাশ, পানা ১ 


মথুরা প্রতিবাদের 
প্রতীক - 


১ জুন সংখ্যায় কিরণশঞ্কর মৈত্রের 
'ধার্যতা মধুরা আজ প্রাতিবাদের প্রতীক" 
পড়লাম । 

২৬ মারচ ১৯৭২ মথুরার উপর বে 
অত্যাচার হয় তার জন্য নিম্ন আদালত, 
হাইকোরট ও সুপারম কোরট ঘটনার 
বিচার বিবেচনা করার পর সুপার 
কোরটের সিদ্ধান্তে তুকারাম ও গণ 
শৃধু বেকসুর খালাস পেল এটাই বড় 
কথা নর। বড় কথা হল একটি ধর্ষিত 
মেয়ের করুণ আবেদন কিভাবে উপেক্ষিত 
হল। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই বুরক্কের 
বিরুদ্ধে কোন বিচারক, কোন আইন 
কোন প্রীতবাদ করেনান। কোন প্রজিষ্টত 
উাকল এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রত 
করেনান বলেই মহাররান্ট সরুকরে এই 
রায় মেনে নিতে বাধা হন জর 
হৃঃখের কথা একবছর পরে এই হার 
বিপোরট ছাপা হয় লখনৌর ইস্ট 
বৃক কোমপানির ল-জারলালে ॥ তক 
সর্বপ্রথম এই ঘটনা পড়ে দিনি দিত 
হন তানি হলেন লি £বস্থকিনরুতরের 
আইন বিভ্্ের অঙ্যপ্ক উদ্চ্ে 
বহ্ষশী । ভর ভক্কব_ভ্ঞ্ছি ই 
ঘটল পড়ে দিছল্ত-ছেকে পদ্দতে প্রত 
বেঁচোছ ।-_ শুললেই কেকা জজ কন 
কতখানি মর্হহৃত হয্ছোছিলেন । ভি 
মহবোগা অধ্যাঁপিকয ললিত সকককে 
এ বিষয়ে জানল । ভিক্ম দুক্ছনে তদের 
অপর সহযোগী রঘুনাথ কেলক্মরকে 
নিয়ে বিষয়টির উপর আলোচনা করেন । 

তারপর পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুধা 
ধাগঞয়ারের সঙ্গে বিষরটির বিচার 
বিশ্লেষণ করে প্রধান [বচারপাত 
ওয়াই বি চন্্ুড়কে এক খোলা চিঠি 
লেখেন। তাতে তারা আইনগত কিছু 
সৃঙ্ প্রশ্ন তোলেন এবং বিষয়টির 
পুনর্বিচার করার জন্য আবেদন জানান । 
এই পত্রের অনুিপি তারা সব সরকারী 
প্রচারবিভাগ, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন 
নমাজসেবী সংস্থার কাছে পাঠান । 
ভাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে এমন একটি 
অন্যার বিচারের. কথা জনসাধারণ জানতে 
পারে এবং এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয় । 
তাদের উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে। আজ 
সারা ভারত এই ন্যক্কারজনক রায়ের 
বিরুদ্ধে উত্তাল। কিন্তু সুপ্পারম কোরট 
এ পরত প্রান্তর কোন স্বীকৃতি দেননি । 
যে.সবু সরকার পত্রপাত্িকার এই চিঠির 
অনুাঁপ পাঠানো হয়োছিল তারাও 


কোন মন্তব। করেনি। কিছু কিছু 
সংচ্ছা আবার এ চিঠির নকল সরাসার 
সুপারম কেন্লুটের কাছেই পাঠিয়ে 
দিয়েছে । 
আরও মজার কথা দেশের কিছু 
উজ্ত আদালতে এ চিঠির অনুলাঁপ 
পাসনো হয়েছিল । এ সমন্ত আদালত 
কোন মন্তব্য করোৌন। কোন উত্তরও 
দেরনি। কারণ ভারা উচ্চতম আদা- 
লের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নারাজ । 
ষাদও সরকারীভাবে সুপাঁরম কোরট 
এ পত্রের প্রাপ্ত স্বীকার করে কোন উত্তর 
দেন তবে প্রধান বিছ্াপাঁত চন্দচড় 
কিনতু হস্তাক্ষপ্নকারী দুই ব্যান্তর সঙ্গে 
কাক্িগতভাবে আলোচনা করেন । আর 
একজন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ারকেও 
পত্রের অনুলিপি দেওয়া হয়। .তিনিও 
এই ঘটনার পুলার্বচারের সপক্ষে ৷ 
দেখা যাচ্ছে যাঁদ সুপারম কোরট এই 
5ক্চারের পুনর্বিচার করেন তবে প্রধান 
ইবগরপাঁতর সঙ্গে ভার সহযোগাঁদের 
ছতানৈক্য ঘটে ; আবার এ চিঠির 
বস্তব্যর প্রতি সমর্থন জানালে এ পত্রের 
আইনগত হুটিগলর কথা স্বীকার করতে 
হয়। এ অবস্থার শেষ পর্যন্ত ক হবে ভা 
কলা বায় না। তবে এইভাবে বিচারের 
নামে প্রহসন শুধু দেশেই নয়, বিদেশের 
মানুষের কাছেও আমাদের রীতিমত 
লন্ডার ফেলেছে । 
এম এম ইয়াসিন, ৰাদগুর 
হুগলী 


রবীন্দ্রনাথের বিয্মে 


৯৬ মের 'পাঁরবর্তন” পড়লাম! 
উত্ত সংখ্যাটির নিবোদিতা চক্তবাঁর 
রবীন্দ্র ঢীকটাটি' অনেক কিছু জানতে 
সাহাযা করল। কিন্তু কিছু প্র্প আপনা 
থেকেই আমদানি হয়। এই সংক্ষিপ্ত 
রুনা পাঠ করে অনুমান করা ফাদ, 
নিবেদিতা দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ভ্রাতৃম্পূততী। সুতরাং ভার কাছে তদন্ত 
তথ্য আশা করব। [তানি লিখেছেন, 
“জোড়াসীকোর ঠাকুরবাঁড়র এক মহল 
থেকে আরেক মহলে গিয়ে কাঁৰ 'ক্রাহ- 
বাসরে বসোঁছলেন।' একটু বিস্ত্যারত 
হলে এই প্রশ্ন আর জাগত না যে, এক 
মহল থেকে আর এক মহলে গিয়ে কাব 
'বিবাহবাসরে বসোছলেন কেন । তাহলে 
কি কাবিপরী ঘুপালিনী দেবা একই 
পরিবারের সদস্যা ১ নাকি পান্নীকে 
ঠকুরবাঁড়তে তুলে এনে বিবাহ কার 
সম্পন্ন করা হয়। পাত্রীর পারিচয় 
জানানো প্রয়োজন ছিল। খান্নীর আসল 
নামও জানা প্রয়োজন । পদবীও জানতে 


ইচ্ছা করে। আবার নিবোঁদতা দেবী 
বলেছেন, “তাকে হুশুর বাঁড় যেতে 
হঙ্সান  প্রশ্ব জাগে 'কেন? যাঁদ 
একট খোলসা করে লিখতেন, তাহলে" 
কচনাটি পাই করে তৃপ্তি পেতাম । 

হফিকৃল ছাসান, যাদুর, হুগলী 
৮৮4 লা শী 


লেখিকার বক্তব্য 


আছার লেখ: 'রবীন্দ্র টুকিটাকি" 
পড়ে মাফকুল হল মহাশয়ের মনে 
কিছু জিন্দ্রাসা ও সংশ দেখা দিয়েছে । 
সংশর নিরদনের বহু চেষ্টা করাছি। 
শ্রীহাসানের অনুমান হক নয়_অর্থাং 
সামি রবীলরলঘের ভতৃষ্পূরী নই। 
রবীভ্রনাথের (বব প্রসঙ্তে তার 
ভরাতৃষ্পুতবধ্‌ হেফলত্য দেবার কিছু বন্ধবা 
বাবহার করা হয়েছিল সম্ভবত তাই 
থেকে বিদ্রান্তর সৃষ্টি হযেছে 


রবীন্দ্রনাথের পিতা হহার্ত দেবেন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সমর উপপস্হিত 
ছিলেন না । তাই ছোট ছেলের বকেতে 
ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিসাবে কান ঘটা 
করার কথা তা হয়নি 


ভবতারিশীকে বিবাহ করতে রবীন্রনাথ 
হ্ুশুরালজে হলি বরং কল্মাকে আনা 
ছিল ন্‌। দিকের বাড়িতেই পাশ্চম 
বারাল্দ ছুরে রবীন্রনাথ অন্দরমহলে 
বিক্কে করতে এসেছিলেন। এই 
ভবজ্ঞ্টরর্টাই ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে 
হশালিনীতে বুপান্ডারতা হলেন। বিবাহ- 
পূর্বকালে ইনি ঠাকুরবাঁড়ির সদস্যা বা, 
আত্মারা ছিলেন না। 


রবীন্রনাথ বঙ্গতেন-'আমার বিয়ের 
কোনো গল্প নেই----া তা করে 
হয়োছল ।' ঠাকুরবাঁড়ির আধকাংশ বউ 
এসেছে যশোর থেকে । প্রথম দিকে খুব 
মেয়ে দেখার ধুম পড়েছিল কিন্তু মনোমত 
পার্রী পাওয়া গেল না। শেষ পথস্ত 
ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী বেণীমাধব রায়ের 
বড় মেয়ে ভবভারিণীই রবীন্দ্রনাথের 
ভাবী বধূ রূপে মলোনীতা হলেন এবং 
ছ্িজেন্রনাথের আশীর্বাধন্যা "বর্ণ 
মূলালিনী পরবর্তীকালে মৃণালিনী হযে 
গেলেন। 

নিবেদিতা! চক্রবর্তাঁ, কৃষ্ণনগর 


বার কুড়ি টাকা সাল্মানিক পাবেন] 


স্থনীলকুমার মাহাত 


ঞ 


এতো বড় রঙ্গ যাদু এ তো বড় রঙ্গ 
চার কালো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ 


বাজার কালো, রূপেয়া কালো, কালো নেতার হাত 
আহার অধিক কালো কন্যে, লোডশেডিং-এর 


জু র্ত। 
টং এম্পনজ 
্ 


কোন্‌ দেশেতে মানুষগুলোর 
মর্জ মেজাভও বদরাগী 


1২)15 8 5280৮ 


কোথায় মানুষ ধান্দা খৌজেন 
সুষোগ খোজেন নিজের লাগ ? 


লস্ট করেছেন রাইট্টাস, 
কাজ রেখে সব ঝাণ্ডা ওড়ান_ 
প্রগতিশীল ফাইটাস | 
কাণ্তিক ঘোষ 


যৌতুকের বিরুদ্ধে মেয়েদের জোটবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে 


জসবস্তীর.বয়দ্‌ তখন মান যোল । 


" ক্লাস নাইনে পড়ে। বাপ-মা দেখেশুনে 


নাংগলোই-এর ররীন্রকুমারের সঙ্গে বিে 
দিয়ে দিলেন জসবস্ভীর। সেটা বছর 
দুয়েক আগের করথা। বিলেতে বেশ 
কয়েক হাজার টাকা খক্ড করোছিলেন 
নসবস্তীর বাবা, ছেয়েকেও দিছেন 
অনেক কাপড়, গরুন, থাল্মবাসন আর 
বরের জন্য নগদ ট্টকা ৫০০০ । কিনতু 
রবীন্দ্রকুমারের পারিবরের থাকাতি 
কমোঁন তাতে । কেজ ছসবস্তীকে 
নির্যাতন কর্ম হতে হ্বশূরবাঁড়িতে । গত 
ব্লহর জুল মাসের এক কালে জসবস্তীর 
বাবাকে খবর্র পান হয়। জসবস্তী 
মারা গেছে। অযোধ্য সিং নাংগলোই 
গেলেন । জন্দবস্তীর ফুটফুটে চেহারা 
চেনবার উপার নেই। পোড়া কালো 
জমড়ার ধ্দক দিযে তখনও তাজা রক্ত 
চুইরে পড়ছে ॥ বাঁভংস দৃশ্য | চিৎকার 
করে ফু'পে কেঁদে ওঠে অযোধ্যা সিং । 
শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলল, “মেয়েটার 
মাথা খারাপ হয়ে গোছল ৷ তাই গায়ে 
কেরোদিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছিল 
দোর বন্ধ করে । 
জসবস্তীর মা সন্তরা কিন্তু মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করেন_তার মেয়েকে শ্বশূরবাড়ির 
লোকেরা পুঁড়য়ে মেরেছে । জসবস্তীর 
মৃত্যুকে শুধু সম্তরাই নয়, শাহপুর জাঠের 
কোন মানুষই এখনও ভুলতে পারছে 
ন্া। দিললির পুরলশ কিশলর হেলে, 
আরুস্ত করে স্রল্ট্ত্ী পরস্ত দক 
কাছে জাকেল জল হজ্েছে নল 
বিচারে । বিরল হিল সঙ্গ 
জমবন্তীর “হতে প্রতটক হিস্তুব 
গ্রহণ করে আন্দেলন শুরু করেছে । 
এমন দিন কমই, সর কেন কেল 
বৌকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে অতব্ত স্মে 
'আত্মহতা' করেছে এসন খবর দ্র 
কাগজে থাকে না। স্বারা দেশের অক 
তাহলে কী তা কল্পনা করাও কঠিন? 
গত ১৮ মাসে দিলালতে ১৩৮ জন: 
মাহলা 'আত্মহত্যা” করেছে. ১৯৭৬. 
থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে দিললি 
এলাকায় ৯০ জন মাহলা পর্যাপ্ত যৌতুক 
না দেওয়ায় নির্যাতন সহ্য করতে না 
পেরে মারা যায় বা তাদের হত্যা করা 
স্ুয়। কয়েকটা ঘটনার দিকে নজর 
ওয়া যাক। 
") ৬ মারচ, ৯১৬০। দিলালর 
লরেনসংযাডূ। তিন কামরার বাড়ির 
এক কামরা নিরধলা মেহরোা দুপুরে 
খিল তুলে দেন) নির্জসার বদন মাত 
৩০। দেড় "বছরের একটা ছেলেও 
আছে।. শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপাতি। 
বাড়িতে সৌঁদন শাশ্থাড় ছাড়া ঢাকর- 


বাকরও ছিল। হঠাৎ পাড়ার লোকে 
্বানলা দিয়ে আগুন দেখতে পার়। 
পুলশ আসে । দরজা ভেন্তে ঘরে 
ডোকার পরে দেখা যায়-_ নির্জলা পুড়ে 
কালচে হয়ে গেছে। শরীরে প্রাণ 
নেই। শাশুড়ী পরে বলেন তিনি টের 
পানান কিছুই ! 

১৫ এপাঁরল, ১৯৭৮। শ্থান 
কলকাতার [জ থানা অঞ্চলের 
দত্তবগান। আঁপথা চ্যাটারাজ্জি থাকতেন 
তার স্বামী সুব্তত চ্যাটারাঁজ, শাশাড়, ৯ 
বছরের ছেলে আর ১১ বছরের মেরে 
নিরে। আঁশমা দেবীর ভাই গোপাল 
চাকলাদারের জবানীতে শোনা যাক 
বাকিটা আলিপুর কোরটে গোপাল- 
বাবুর জবানী অনুযায়ী, অপিহা দেবা 
তার স্বামী আর শাশুড়ির অকথ্য নির্যাতন 
সহা করতে না পেরে গায়ে কেরোসিন 


সুদীপ মজুমদার 


ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। পাশে 
একটা জলসা হাঁচ্ছল। সেখান থেকে 
লোকজন ছটে এসে বাড়ির দরজায় ঘা 
মারে । দরঞ্জা খুলে সুরত চ্যাটারাঁজ 
ছাড়ায় । ভেতরে আঁণমা দেবীর সারা 
শরীর জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন 
জলছে। শাশুড় চারুবালা নিশ্চিন্তে 
ঘরের কাজ করতে ব্ন্ত। আপনা 
দেবী নাকি পাড়ার লেনকলের চিতকার 
করে বলেন ওকে হেব ফেল্যর জলা 
হজন না অন্ুনের ভরল্য জর সহ 
হন -ন্ম॥ ককেকভন লেপ্ দিত্রে 
কিরে আন্ছ কে সতের আঙুল 
জান ঃ ভি ওকে এস এস কে 
এব হাসপাতালে নিরে কাওয়া হয়। 
ঈহলীদন পরে অপি দেবী মারা ফান । 
হা বাওয়ার আগে এক জবানীতে 
ভন বলে যান_ স্বামী আর স্থাশৃঁড়ির 
দিধাতনই তাকে বাধ্য করেছে নিজের 
প্রা নিতে । আদালতে ওর ছেলে কি, 
করে ওর মাকে অত্যাচার করা হতো 
আর বিবর্দ দেয় । সুরত ও চারুবালা 
"্ুস্রনেই অবশ্য জামনে খালাস পেয়ে 
নন । 

কেরালার মেয়ে ?প বলসলা। 
১৯৭৬ সালের জুন নাসে বলসলার 
'বিয়ে হয় কেরালারই এম চন্দ্র সঙ্গে । 
চন্র বিহারে রাচীর কাছে ভাকারা 
কালয়ারীতে-কাঙ্জ করত ॥ বিয়ের সময় 
বলসলার বাবা নায়ারবাবু কাপড়-জামা 
গয়না ছাড়াও ১০০০ টাকা নগদ দেন 
চন্দ্র পাঁরবারকে । বিয়ে করে চন্দ্র, 
'বলসলাকে রীচী নিয়ে আসে । তারপর 
কয়েক মাস: যেতে না যেতেই শুরু হয় 
তাড়না। বাপের বাড়িকে গালাগাল । 


নায়ারবাবু মেয়ের সংসার বাচানর জন্য 
আরও ১০০০. টাকা পাঠান চত্রকে। 
নায়ারবাব্‌ সামান্য চাকুরে। বাড়িতে 
আরও পাঁচটি মেয়ে ও এক নাবালক 
ছেলে আছে। একবার" প্রচ মার 
খাওয়ার পর.বলসলা চলে আসে বাপের 
বাড়ি॥ চন্দ্র রোজ খোটা দিত টাকা 
পরসা আনার জন্য। গত, বছরমে 
মাস নাগাদ চন্দ্র শ্বশুরবাড়িতে এসে 
ফন্দি করে বলসলাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যার ব্রাচীতে নিজের কাছে । বলসলা 
ঝলচী ফিরে হায় মে মাসের ১৩ তাঁরথে। 
ঠিক চারদিন পর এক দুপুরে বলসলাকে 
পাওয়া যার ক্লাচীর বাড়িতে কড়িকাঠ 
ছেকে কুলন্ত অবস্থায় । নায়ার্বাবু 
টেলিগ্রাম পান “/815818 ০১1১119৫ 
০০119 3০০৮ তানি ছুটে যান 


পাঞ্জাবের ফারদকোট জেলার কোথকা- 


লাগে । বিস্বে হয় ১৪ আগসট ১৯৭৮ 
সলে॥ ভিক তার দৃ' সপ্তাহ পরে 


হয়ে ঘুরেও পুলিশের কাছে চলি 
লেখাতে পারোনি। পুলিশ সোজা বলে 


'দিয়োছিল_“এসব কেসে কিছুই হয় না।” 


পাঁড়য়ে দেয় । ন্রজ্গাহানের তখন ১৬ 
কারণ হতে পারত । আবদুল দিললির 


সংসার কোন মতে চলে । 
সৌলিমের সঙ্গে নু্ব্গাহানের বিয়ের কথা 


ফেল্পে হুশূত্রবাড়ির লোকেরা । 


ওঠে আবদুল আনন্দে মশগুল হয়ে যায় ।.. 
বয়ে হয়ে ষায়। কিন্তু কয়েকাঁদন পর 
থেকেই শুরু হয় অত্যাচার £ নূরজাহানের 
স্থামী, শাশৃড়। এমন কি ছোট ছোট 
দেওরগুলোও প্রথমে অগমান তারপর 
দ্বোহক অত্যাচার শুরু করে। ওদের 
রাঙ্গ,নূরত্রাহান কেন বেশ দু টাকাকাঁড় 
নিজে শ্বশূরবাড় আসোনি। নূরজাহানের 
কালো বড় বড় চোখ দুটি কাদতে কাদতে 
স্কুলে ওঠে ॥ [পিঠে কালশিরা। হঠাৎ 
গত বহর ২৪ মে, ন্রজাহানকে দরের 
মধ্যে বন্ধ করে পিটিয়ে অজ্ঞান করে 
তারপর 
আগুন লক্ষে দেওয়া হয় ওর শরীরে । 
ন্রজাহান ক্করু; হত্জ কিছুক্ষণের মধ্যে । 
আবদুল আর জবর বিবি পাগলের মত. 
ছুটে যার একর করছে ওর থাছে ওদের 
বুকফাটা আন নিয়ে । কিন্তু 
তিনাদন তো পুশ ওদের রিপোরটই 
খল না। ব্রত হবশূরবাত়ির পক্ষ 
থেকে এক: নাশের জন্ম আবদুল 
গফ্ষুরের' বিরুদ্ধ দ্ঙ্গুয কসর কেস শুরু 
হয়ে. বা । করেকাছিন আগে যধন 
পাঞ্াবী বাগ পুজিশের কাছে বৌজ 
নিলাম, ন্রজাহানের কেনের বাপ্ারে 
পুলশ বলল “ন্রজ্জহল্দ জ্বনহত্যা 
করেছিল । তাই ও কেস কন্ত। হ্যা 
তবে আবদুল গসুত্রের হববুদ্ধে কেস 
এখনও চলছে।? 

আবার কলকাত্য ॥ এন্ড কাশীপুর 
খানার হারশচন্দর পল লেনের ঘটনা 
বিয়ের রাতেই সুজাত বোস ্সূরকাড়ির 
লালসার শিকার ॥ স্ক্রল ্যাজিস- 
টেট আসতকুমার িশৈর আদালতের 
সামনে সুক্জাভা সেই ভক্লাবহ বরাতের 
কথা বলে কৌস্রতে ফৌোপাতে। 
নারায়ণ সাক্ষী রেখে সুঙ্জাতার বিয়ে হয় 
সুভাষ বোসের সঙ্কে গত বছর মে 
মাসের ২৪ ত্াকখে ॥ সুজাতার দাদা 
দীপক বর্ণ, ১১ হাচ্দার টাকা নগদ, 
আলমারী আসকাব, টি ভি সেট আর 
২০ জেল্য সোনা দেন বিয়েতে। 
নেমন্তন্ন বাড়ির লোকজন চলে গেছে। 
ফুললহ্যার রাত । সুজাতার ঘরে ঢোকে 
সুভাষ ও তার 'মেশোমশায়' । দুজনেই 
হন্ড। সুভাষ হাক ছাড়ে 'জামা খোল? । 
সুজাতা ভয়ে লক্জায় সিঁটিয়ে যায়। 
ওর স্বামী বলে /মেশোমশায়ের ইচ্ছা 
পূরণ করতে' । প্রাতিবাদ -কুরে কানায়, 
দুঃখে, রাগে ফেটে পড়ে সুজাতা । 
মাতাল 'মেশোমশায়, টলভে টলতে 
কামরা ছেড়ে চলে যায়। আর সুভাষ 


রাগে চিতকার করে ওঠে । পরে সুজাতা ৫ 


জানতে পারে ষে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা 


বাড়ে। ভয়ে ভয়ে ওর প্রহর কাটে। 
একাঁদন রাতে শাশৃাড়ির হাত থেকে 
জলের গ্রা্'নেবার পর ছুড়ে ফেলে 


8৪৯০০ 


যৌতুকের প্রশ্নে মেয়ে পোড়ানো বন্ধ করো-_এই দাবিতে নাংগলোই থানার সামনে যেয়েরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। 


যাতে পুরুষ আব্যর " পেতে 
পারে। 
সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এক বিশেষজ্ঞ 


সমাজের নিম়্রেণাগুলির মধ্যেই হয়। 
কিন্তু কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী 
গ্ববেষণার,রিপোরটে দেখা যায়_নানান 


নি তু 


কারণে বাড়ির বৌ-এর ওপর অত্যাচার 
সমাজের সব শ্রেণীতে এবং লব প্রদেশেই 
ভ়্্কর আকার ধারণ করে চলেছে । 
এমনও অসংখা ঘটনা আছে হা 
“লোকে কি বলবে' এই ভয়ে বাঁড়র 
বাইরে বেরোয় না। অনেক বাড়ির 
বউ নির্যাতন, অপমান আর অত্যাচার 
সহা না করতে পেরে আত্মহত্যা করার 
কথা ভাবেন । যাদের সহ্যের সব সীমা 
ছাড়িয়ে বায় তারা আত্মহত্যা করেন। 
অনেককে তো শ্বশুরবাড়ির লোকরাই 
পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মেরে ফেলে । আর 
বারা সমাজ, সন্তান, মা-বাবার কথা 
ভেবে নীরবে সব অপমান, লাঙ্থনা বহন 
করে এক নারকীয় জীবন যাপন করেন । 
কিন্তু এমন কেন হয়? দিল্লির 
মাহলাদের সংগঠন 118101510 
(০0119০)/৪ মনে করেন এর পেছনে 


আর মেয়ে জন্ম হলে নুন অথবা অনা 
কিছ দিয়ে মেরে ফেলা। পুরো হিন্দু 
শাস্ বিশেষত মনুসংহিতা নারী জাতিকে 
ইতর [হিসাবে দেখাতে চায় । প্রাচীনকাল 
থেকেই ্্রীকে স্বামীর দাসী আর সেবা 
করার কাজই দেওয়া হয়েছে । মেয়েরাও 
যবে মানুষ তা স্বীকার করতে আজকাল 
অনেকেই চায় না? 

মধু বলেন, 'পুশজবাদী সমাজে 
ভোগাপণ্যের স চাইতে কদর। 
001789186119গ) আজ মানুষের মধ্যে 


তাদের মধ রয়েছেন লিহত জসবন্তীর মা এবং শাহপর জাঠ বাস্তর মাহলা সংগঠনের কর্মীরা ৷ 


টি ভি, রোঁডও. খাট. আলম্মরী ইত্যাদির 
মোহ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রচার ব্যবস্থায় 
নারীকে পণ্য হিসাবে দেখান হয়। 
সিনেমা, থিয়েটার মানত সাহিত্যে পর্যন্ত 
নারীকে ভোগ্যপণয হিসাবেই দেখা যায়। 
পুশজবাদী সমাজে প্রতোক' ভোগাপণ্য 
টাকার দরে বিচার হয় ।' 

অজাঁল দেশপাণ্ডে 'যৌতৃক বিরোধী 
মাঁহলা সংঘের' সঙ্গে যুন্ত। তান 
বলেন, “একাঁদকে ভোগ্য পণোর ওপর 
জমবর্ধমান লালসা অন্যাদকে নারীকে 
ভোগাপণ্য হিসাবে চিন্তা করাই দুই 
মালরে টি ভি, গাঁড় বা উিজ্ৰ-এর 
চাহদা দেখা দেয় বিয়ের সময় । তাছাড়া 
নগদ তো আছেই । এর কমতি হলেই 
নিধাতন ও শেষ পর্যন্ত হত্যা, যাতে স্বামী 
আবার বিয়ে করতে পারে । আর এক 
খেপ যৌতুক পাবার লালসা । এবারে 
বোধহয় ছ্ুটার অবশ্যই পাওয়া যাবে 1 

দিললিতে গত চার মাসে ২৯টি 
“যৌতুক সংান্ত' মৃত্যু হয়েছে । তার 
মধ্যে ১২ জন পুরুষ আবার বিয়ে করার 
চেষ্টা শুরু করেছে । -_. 

১৯৬১ সালে 0০৮/ 2101/- 
০7 4০1 চালু করা হয়। এই 
আইনের মারফত যৌতুক নেওয়া ও 
দেওয়া দুই অপরাধ । কিন্তু যৌতুক 
চাওয়া বা দেওয়া কি কমেছে? সবাই 
বলবেন, না। আজকাল আই এ এস, 
ভান্তার,  ইনাঁজনিয়ার পান্রর দাম 
অনেকেরই জানা | দরে না পোষালেই 
বৌ পোড়াও। পিসের হাতে পয়সা 
গু'জে দিরে কেস চাপা দেওয়া, 'দীব্য 
চলে । জসব্তীর বেলায় ঠিক তাই হয়। 


তাই সবকটি মাঁহলা সংগঠন একভোট 


পুলিশের বা সরকারী আঁফসারদের 
মাথায় কি একবারও আসে না যে ফুটফুটে 
একটা ১৬ বছরের মেয়ে হঠাৎ কেন 
আত্মহতযা করতে চাইবে ; আর যাঁদ 
আত্মহত্যা করেওবা তাহলে তার পিছনে 
কারণগুল কি ১ কোন মানুষই িছি- 
ছি মরতে চায় না। 
অঞ্জাল দেশপাণ্ডে বলেন, “আমাদের 
সংস্কার হল মেয়েদের ইতর করে দেখান 
হয়, অবলা বলা আর পরাণি্ডরশীল 
করে রাখা হয়। যতাঁদিন না একজোট 
হয়ে এর প্রাতবাদ করা হয় ততাদন এই 
অত্যাচার ছলবে । তার ওপর আছে 
পুশাবাদের পণ্যবাদ | বিয়ের প্রথাগত 
কু-প্রভাবও যেখানে সবাকছু নির্ভর করে 
দেনা-পাওনার ওপর ) দূর করতে হবে ॥' 
কয়েকটি মাঁহলা সংগঠন স্প্রাতি 
এক সাম্মলিত স্মারকলাপি প্রধানমন্ত্রী 
কাছে পাঠিয়েছে । স্মারকালাপতে বলা 
হয়েছে এই ভঙ্লাবহ সমস্যাকে মোকাবিলা 
করার জন্য নারীদের এক হতে হবে । 
এই সমাজ যা সবকিছু টাকা-পয়সার 
দ্বারা বিচার করে ভাকে এক সঙ্গে 
আঘাত করতে হবে । আইন বদলালে 
চলবে না। বিবাহ-বাবস্থা পাল্টাতে 
হবে । আর সবচাইতে বড় কথা নারীও 
যে মানুষ ও পুরুষের সমকক্ষ একথা 
প্রমাণ করতে হবে 1 
ক্স 


আটবছর পরে আবার ঢাকায় । প্রথম ঢাকা পৌছেছিলাম ১৭ 
িসেমবর ১৯৭১-এ 1 ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ স্থাধান হয়েছে। 
ডাকা সেদিন মুন্তিবাহিনী ও মিন্রবাহিনীর জয়গানে মুর্খারত। ভারতীয় 
মাতই সৌঁদন বান্দত। এবারের আগে ঢাকার -পথে আমার শেষ 
বিমান যারা ২১ ফেবরুয়ার ১৯৭২। সেদিন বিমানে সহযারী ছিলেন 
সতাজিৎ রায় ও ধাঁত্বক ঘটক! 

আট বছরে বাংলাদেশের রাজনাতক পট পাঁরবর্তন হুয়েছে একাধিক 
বার। বঙ্গবন্ধু নেই, ভার দল আওয়ামী লীগও ক্ষমতান্যুত এখন 
পানা, শীতলক্ষ বুঁড়শঙ্গায় নতুন ঢেউ, রাষ্নায়কদের রাষটরচিন্তার ক্ষেত্রেও 


ঘোষণায়-_ইনসাল্লা. আর পয়তাল্লিণ .. মানটের মধ্যে আমরা ঢাকা 
পৌছব। বিদায় দেবার সময়-__'খোদা হাফেজ” । সরকার ভাবে 
ঘোষিত ইসলামিক রাষ্ট্র না হলেও বাংলাদেশ একন ছেটামুন্রি 
ইসলামিক দুঁনয়ার সঙ্গে একাত্ব। র্রাস্ট্রীয় অনুষ্ঠলে, বেতারে 
টিভিতে কোরাণ পাঠ 'দিয়েই শুরু হয় অনুষ্ঠানসূচী, ভর ইন্টর 
কনটিনেনটাল হোটেলে আন্তর্জাতিক নেম শুরু হল মৌল 
কোরাণ পাঠ দিয়ে । কেতাদুরস্ত তরুণ তথ্য ও বেহক্্রীও ভি 
ইংরাজি ভাষণ পাঠ করার আগে হেন্দর গুদকঁতিন করে এনলেন। 
মনে পড়ে গেল--১৯৭২ সচলে একদিন শৰ করে মায় জিরা 
ঢাঁপ পরে রাস্তায় বেত্িযেছিলাম. বাংলাদেশী বন্ধুরা সৌঁদন আমায় লক্জা 
'দিয়োছলেন, “ছ-ছ, কক্েছেন কি ; বির 
আগ করোছ চিরতরে, আপনি, ৰকনা সেই টপ... 1 অপ্রস্তুত হয়ে 


১৫ হাজার টাকা 


বাংলাদেশ-প্রত্যাগত বিশেষ প্রাতনিধি 


জিল্লা টপ ভংক্ষাৎ শিল্ষন্ুত করেছিলাম । কিন্তু এবার দেখলাম 
অনেকেই শিরোধার্য করেছেন সেই টুপ সঙ্গে চোগা চাপকান । একজন 
মন্ত্রীকেও দেখলাম ওই পোশাকে ॥ 

ঢাকা বিমান বন্দরে পা দিযে শুনেক পারিবর্তন চোখে পড়ল । 
ঢাকা এখন আন্তর্জাতিক এয়ার পোরুড । এখান থেকে পুব-পাশ্চম 
যোঁদকে ইচ্ছে উড়ে যাওয়া যায়। এঞ্লার পেটের পুনারধন্যাস হয়েছে 
ফরাসি কনস্যালটানটদের প্ল্যান মাফিক, কিছুকাল আগে প্রেসিডেনট 
জিয়া উদ্বোধন করেছেন৷ নতুন দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি হয়েছে । 

আট বছরে ঢাকা শহরের চেহারাও অনেক পালটে গেছে, চওড়া 
হয়েছে প্রায় সব রাস্তা, মাঝখানে বূলভার। লাইট পোসটের মাঝে সাঝে 
নয়ন অলোর বিজ্ঞাপন, পথে পথে অনেক বিদেশী মোটর গাঁড় । নতুন 
নতুন বাঁড় হয়েছে 'এসেছে ঝকঝকে ভাব, বেড়েছে রিকশাও । শুনলাম__ 
লাখ খানেকের ওপর রিকশা চলে ঢাকায় । কোথাও কোথাও রিকশার 
জন্য আলাদ, ট্রাক করা হয়েছে। সব রিকশার ছাউনিতে একই রঙ । 
দেখতে ভালই লাগে । ট্যাকাস কদাচিৎ চোখে পড়ে ৷ তবে তিন চাকার 
“অটো রিকশা:অনেক। বাস সারাভসের উত্নাত হয়ান। বাইসাইকেলও 
তেমন পপুলারনর। তাই 'রকশাই বড় ভরসা । ভাড়াও বোশ নয়। 
আকাশ-ছোয়া দাম 

সেবার 'আমি 'পূ্বাণীতে' ছিলাম । এবারও উঠলাম সেখানে । 
হোটেলটি আটবছরে:হুকারে বা আয়তনে বাড়োন, তবে আরও সমৃদ্ধ 


শি বৃ পরিবর্তন ১০ 


হয়েছে । ঘর ভাড়াও বেড়েছে প্রচও। এর একটি ঘরের ভাড়া এখন 
হংকং বা ওয়াশিংটনের সমপর্যায়ের হোটেল ভাড়ার সমান । রেসটুরেনটে 
ঢুকে দেখলাম খাবারের দামও আগুন । ভাত ও দই ইলিশ খেলাম ; 
বাংলাদেশের ছান্রশ টাকা বিল উঠল । তিন কোরসের লানচ খেতে 
হলে একশটাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । অবশ্য সাধারণ রেসতোরীয় 
খাবারের দাম এত নয় । শুনলাম ঢাকায় জাপানি কোলাবরেশনে একটি 
বড় হোটেল হচ্ছে। তবে ছোট ও পরিচ্ছন্ন হোটেলের অভাব আজও 
মেটোনি। 

ঢাকার জীবনযাত্রা চলছে স্বাভাবিক গতিতেই ৷ কিন্তু সকলের 
মুখেই একি কথা- প্রচ দাম বাড়ছে 'জানসপত্রের, আর পেরে ওঠা 


যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বেতন কাঠামো ভারতের মতই । অথচ 
টাকার দাম ভারতীয় টাকার অর্ধেকের সামান্য কিছু বোঁশ। মারচের 
শেষে দেখোঁছ--চালের.সের পাঁচ টাকা । ভাল চাল ছ'টাকী। তেল 


২৫ টাকা । ঢাকায় একটি মর্ভমান কলা বারো আনা, একটি কমলা 
দুটাকা, সাধারণ হোটেলে মাছ ভাত দশ টাকা । জুতো পালিশ বারো 
আনা থেকে এক টাকা । বাঁড় ভাড়া বেড়েছে প্রচণ্ড । ঢাকায় শুনলাম 
একটি আধুনিক দোতলা বাঁড় পুরো নিলে ভাড়া মাসে পনেরো হাজার 
টাকা । এই প্র5গ মুদ্রাস্ফীতির পিছনে আছে প্রনুর বিদেশী মুদ্রা যা 
আসছে সাহাযা হিসাবে এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের পাঠানো 
টাকায় । অথচ শিপ্পোৎপাদন আনুপাতিক হারে ঘটছে না । 
'শিল্লোনয়ন 

'শিপ্পে উৎপাদন বৃঁদ্ধর হার শতকরা ৫১ ভাগ । দেশের বোঁশর 
ভাগ মানুষই এখনও কষ নির্ভর ৷ পর্যাপ্ত সে5 ও উন্নত কৃষিপদ্ধতির 
অভাবে কাষির উৎপাদনও সন্তোষজনক নয় । শতকরা ৩০ জন কর্মক্ষম 
ব্যন্ত বেকার। বর্তমান সরকার মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী । তারা 
চান দেশে প্রচুর বেসরকারী শিল্প হোক। স্বাধীনতার পর পাঁশ্চম 
পাকিস্তানীরা তাদের শিস্পগুল ছেড়ে চলে ষায়। ওই সব শিল্প 
তাঁড়ঘাড় করে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্ু সৃপারচালনার অভাবে 
শিল্পগুল লোকসান 'দিতে থাকে । জিয়া সরকার এখন বহু শিল্প 
বেসরকারী মালিকদের কাছে নীলাম ডেকে বিশ্ করে দিচ্ছেন 

১৯৭৬ সালে সরকারী নীতি ঘোষণা করা হয়েচে ষে আর কোন 
সরকারী শিল্প জাতীয়করণ করা হবে না। পাবাঁলক সেকটরে আট 
ধরনের শিল্প রেখে দেওয়া হবে বলা হয়েছে । -এই আটটি শিল্প হল £ 
আগাঁবক শীল্ত, পাট শিল্প, কাপড়, চিনি, বিমান, টোলফোন, 
টোলিগ্রাফ, বেতার যন্ত্র ও বিদ্যুৎ । বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ২০টি 
শিল্প তোর হতে চলেছে । এখন যেসব শিল্প বাংলাদেশে রয়েছে 
সেগুলি হল, পাট (পাটজাতন্্ব্য ও কাচা পাটের চাহিদা হাস পাওয়ায় 
এই শিল্পের অবস্থা খারাপ ), কটন টেকসটাইল, (স্টল রোলিং মিল, 
মোশন টুগস, ইলেকাট্টরক দুব্য, ভ্রাইডক ও স্টিল মিল, সার, নিউজাপ্রনট, 
চামড়া, প্রাসটিক ফাইবার, কাগজ কল, চাঁন ও চিংড়ি মাছের কারখানা ॥ 

সরকার আগামী দুবছরের জন্য একটি অর্থনোতিক পারকল্পনা 
নিরেছেন। বড় উদ্যোগের মধ্যে ঢাকার কাছে একটি বড় সার কারখানা 
গড়ে উঠছে। 'বাভন্ন দেশ ও বিশ্বব্যাংক তাদের টাকা দিয়েছেন । 
জয়দেবপুরে তো হচ্ছে একটি বড় ভিজেল প্ল্যানট । কট্গরামে সোভিয়েত 
সহযোগিতার জেনারেন ইলেকান্ক তোর কারখানা গড়ে উঠছে। 


শ্শ্ীশ্্বিদেশী জিনিসে ছয়লা পলা 


বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে বিশ্বের প্রায় সব দেশের জিনিস 
কিনতে পাওয়া যায় । জাপানি টয়োটা থেকে চীনা রুমাল, হংকং-এর 
খেলনা থেকে ডেনমার্কের গুড়ো দুধ, জারমান টি ভি থেকে 'ব্রটিশ ব্রেড । 
কুমল্লার পথে ফোরঘাটেও দেখলাম ৫৫৫ সিগারেট বক হচ্ছে । পেপাঁস 
ও কোকাকোলা বাংলাদেশে বটালং প্ল্যানট তোর করেছে। ক্যানে করা 
কোক এবং বিয়ারও বহু দোকানেই পাবেন । 


বিদেশী জানিসপত্রের দামও প্রচুর । [সিগারেট এক প্যাকেট বাইশ 
টাকা, কোক মফঃস্বলে চার টাকা, ঢাকায় তিন টাকা, শোভং ক্রিম পঁয়তিশ 
টাকা, ব্রেড সাত-আট টাকা, ম্যাসোনাইটের ব্রিফকেস ১৯০০ টাকা । 
বিদেশী কাপড়ে একটি বুশ শারট করালে খরচ হাঙ্জার টাকা । একটি 
টয়োটা মোটর গাঁড় 'একলক্ষ থেকে দেড়লক্ষ টাকা । 

বিদেশী জিনিসপত্র আসছে ওয়েঞ্জ আর্নার স্কিমে । অর্থাৎ সরকার 
দেশের কোন টাকা 'দিয়ে এইসব মাল আমদানি করবেন 'না। বিদেশে 
বে সব বাংলাদেশী টাকা রোজগার করছেন তারা বাংলাদেশের কোন 
ঝ্মাংকে বিদেশী মুদ্রা পাঠালে কোন আমদানিকারক সেই মুদ্রা কিনে ওই 
টাকায় 1বদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পারেন। ধরুন আপানি একটি 
গাঁড় আমদানি করতে চান ৷ আপনাকে খেশজ রাখতে হবে কোন প্রবাসী 
ডলার বেচতে ইচ্ছুক। এব্যাপারে বহু এজেনাস গজিয়ে উঠেছে। 
ব্যাংক কর্মচারীদের সহযোগিতার এই সব এজেনাঁস এখন ডলার বেচার 
কাজে পারদর্শী হয়ে উঠছেন ॥ তাদের প্রাপ্য কাঁমশন, এঁদক গাঁদক 
টু-পাইস ও শুহ্ধ ধরে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের দাম অনেক বোশ পড়ে 
যাচ্ছে । 

বিদেশী জিনিস অবাধে দেশে আসায় দেশের শিল্প খুব একটা 
সমৃদ্ধ লাভ করতে পারছে না। অবশা আমদানিকৃত বস্তুর অধিকাংশই 
বাংলাদেশে তোর হয় না। কিন্তু যেগুলি হয় সেগুলির গ্রাহক শুধু 
আাশুলে। শহরের মধাত্ত শ্রেণী বিদেশী জিনিসই কিনে থাকেন । 
আরব দেশে ষাট হাজার: 


স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উচ্চ মধ্যাবন্ত গ্রেণীর হাতে প্রচুর টাকা 


পয়সা এসেছে । যারা ব্যবসা বাঁণজ্যের সঙ্গে জাড়ত এবং ফ্যধের 
আত্মীয়স্বজন বিদেশে আছেন তাদের অবস্থা রমরমা । প্রায় ষাট হাজ্জার 
বাংলাদেশী আরব দেশগলতে আছেন । বাভন্ন এজেনটদের সহারুজর 
আরব দেশগুল বাংলাদেশী শিক্ষিত কারগরদের আরবে নিয়ে যাচ্ছেল। 
আমাকে চটকলের একুজ্ন কর্মকর্তা বললেন £ আমরা একজন ভাল ট্রাক 
ভ্রাইভার পাইনা, কারণ আরব দেশে দক্ষ ট্রাক ড্রাইভাররা চলে বাচ্ছেন । 
অনেকেই কললেন £ এই আরব-টাকা আমাদের জামির দাম বাড়িজ্রে 
দিচ্ছে । ঢাকলন্র এন একটি বাড়ি তৌরর খরচ জাম ধরে সাত আট 
লাখ টাকা । জ সক্েও লকাক্ধ বাড়ির পর বাড়ি উঠছে । .একজন 
বললেন, এখন একটা ইচের নাম এক টাকা । পেটরোলের গ্যালন ৪০. 
টাকা। 

স্বাধীনতার পর ব্রাস্তাবাটের বথেক্ট উন্নীত হয়েছে । বহু সেতু, 
কালভার্ট হয়েছে, কিনতু গ্রাম এবনও ব্যাংক, কোঠাবাড়ি, [সিনেমা হল, 
সমৃদ্ধ বাজার তেমন চোখে পড়বে না। তবে জেলা শহরগুলর উন্নাতি 
হচ্ছে। কুমিল্লায় দেখলাম নতুন চেঁকনিক্যাল কলেন্ত হয়েছে, অনেক 
বাড়ি উঠেছে । সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ে সেটা পাঁরচ্ছন্নতা । জেলা 
শহরেও চওড়া রাস্তা এবং ফুটপাথ মোটামুটি একটা ছিমছাম ভাব । 


ভারত-বাংলা সম্পর্ক 


টিকার্রালতে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম! গতবার মিশনের হতন্রী 
চেহারা দেখে গিয়োছলাম। ুদ্ধের সময় মূল্‌ মান্দরের সামনের মৃর্ভও 
ভেঙে কেলা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আবার মিশনের কাজকর্ম শৃরু 
হয়। 

রামকৃফ মিশন এলাকার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে নতুন 
বাড়ি উঠেছে : তর হয়েছে নতুন সংস্কৃত ভবন। ওরা কিছু কিছু 
বইও প্রকাশ করেছেন। গত আট বছরে স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু তরুণ 
সন্যাস নিযেছেন। তাদের সঙ্গেও কথা হল । 

ঢাকার ব্রামকৃফ মিশন এখন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল চালায় । 
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স্কুলের ৫০০ ছাত্রের আঁধিকাংশই মুসলমান । কলেজ ছার্দের জন্য ওরা 
চালান একটি ছাত্রাবাস । ছাত্রাবাস ও দ্লুলের বাঁড় সপ্রসারত হয়েছে। 
মূল মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে । তৈরি হয়েছে গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ। 
জেলায়ও ওদের সেবাকেন্্র চলছে । রামকৃষ্ক মিশনের সংস্কৃতি ভবন 
পাঠমূহে প্রীত বিকালেই সবগল আসন ভরাতি হয়ে যাক়। পাঠকের 
আঁধকাংশই স্কুল-কলেজের ছা । অধিকাংশই মুসলমান । তারা এখানে 
আসেন পাঁশ্চমবঙ্গের লেখকদের লেবা বইও পত্র পান্নকা পড়তে । 
তরুণদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে কোন গৌঁড়ামর ভাব চোখে পড়োন। 
মহারান্র বললেন £ ভাদের অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরও আসেন। সম্ব্যাসীদের 
ভিসা পেতে ঝা মেয়াদ বাড়াতে এ পধন্ত কোন অস্মাবধে হয়ান । 

গুলসানে থাকেন ভারতীয় হাই কাঁমশনার মুচকুন্দ দুবে ৷ ঢাকায় 
আসার আগে দূবে ছিলেন দিলাল পররাশ্ট দফতরের বাংলাদেশ ডেসকে। 
উন_ বাংলাদেশের সংস্কাত ব্যাপারে বুব উৎসাহী ; সব কাব 
ন্াহাতাকের নাম জানেন । তাদের অনেকের লেখার সঙ্গে পাঁরচিত। 
বললেন £ পারেন তো ঢাকার যেটার দেখে ফাবেন । কয়েকটি গ্রুপ 
স্বুব উচ্চযনের লাটক প্রযোজনা করছেন। 

সরকারের পাঁরবর্তন সত্তেও স্বাধীনতার পর থেকে ভাব্রত-বাংলাদেশের 
বুষ্রক সম্পর্ক অবিচ্ছন্ন রয়েছে । ১৯৭২ সাল থেকে ভারত বাংলা- 
দেশকে ১১৪ কোটি টাকার যত অর্থ সাহা্য করেছে । এর মধ্যে আছে 
২০ কোটি ৫৮ লাখ টাকার অনুদান, বাকিটা বাঁণাঁজ্যক ও আঃরাম্্রক 
্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের খাদ্যসংকট মোকাবিলার জন্য ভারত দিয়েছে 
৫০ হাজার উন গম ও দেড়লক্ষ টন চাল। এটা দেওয়া হয়েছে ঝণ 
হিসাবে । এছাড়া কলমবো পারিকপ্পনা অনুসারে ভারতে বংলাদেশী 
কলা-কুশলীদের নিয়ামত ট্রোনং চলছে। ১৯৭৯ সালেও প্োনং 
নিয়েছেন ৭০ জন । 

-তবে দু-দেশের সাংদ্কাতক সম্পর্ক এখন থুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক 
নর। ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কাতিক চীন্ত এখনও বলব আছে। কিন্তু 
সাংগ্কাতিক বিনিময়ের ব্যাপারে ভারত যতটা উৎসাহী, বাংলাদেশ সরকার 
ততটা নন। এর ফলে ভারতীয় সাহ্াঁতক কার্যসূচী বাংলাদেশে এখন 
খুবই ক্ম। 

অথচ ভারতীয় ছায়াছবি, নাটক, চিন্রকলা দেখা, ভারতীয় শিল্পীদের, 
শান শোনা কিংবা ভারতীয় বই পড়বার জন্য ওদেশে আগ্রহের অভাব 
নেই। ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস একটি লাইব্ৌর চালায় ৷ তার সদসা 
সংখ্যা প্রায় এক হাঙ্ার । ভারতীয় পন্র পান্রকা পড়বার জন্য ওখানে 
সব সময় ভিড়। আম যখন ঢাকায় তখন ওখানে ভারতীয় বই-এর এক 
প্রদর্শনী চ্গাছল । প্রদর্শনীর বই বিক্রির জন্য নম্র বলে জনসাধারণ হতাশ 
হয়েছেন । দেখলাম ছাতা প্রদর্শনীর বই থেকে বাভম্ব অংশ খাতায় 
নোট করে নিচ্ছেন । সকলের প্রশ্ন_ভারতীয় বই কোথায় পাওয়া যাবে? 

ঢাকায় অনেকে বুসটার লাগিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান 
দেখেন । যশোর খুলনার লোকেরা নিয়মিত কলকাতার প্রোগ্রাম দেখেন, 
আকাশবারণী কলকাতার খবর ও সংবাদভাষা এখনও আগের মতই 
জনাপ্রয় ৮ তবে ভারতীয় চলাচ্চত্ত নিয়মিত দেখতে পান না বলে সকলের 
আক্ষেপ। ভারতীয় দূতাবাস কিছু ভারতীয় চলাচ্চ্ নিয়ামত প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করেন িলম সোসাইটির মারফং। ঢাকায় ৪২টি ফিলম 
সোসাইটি আছে ! ফেডারেশন অফ ফিলম সোসাইটির এক মুখপাত্র 
বললেন ই সোসাইটি 'সংসার-সীমান্তে' ছাবটি দেখাচ্ছেন । 


মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, এখন 

২৫ মারচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হল। জয়া 
সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এীতহ্য ও গৌরবকে স্বীকার 
করেছেন। স্থাধীনতা নিয়ে নানান কাগঞ্জেবহু স্মারক লেখা ও বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছল । কিন্তু এখন একটা বৌঁশক্টা চোখে পড়ে । 
সরকারী কাগজের লেখায় বাংলাদেশের মুন্তযুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের 
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ভূমিকার কোন উল্লেখ থাকে লা । 

আমাকে এক ভদ্রলোক বললেন £ জেনারেল: অরোরার কাছে 
জেনারেল নিয়াজ আত্মসমর্পণ করছেন-_এ ছাঁবটি এখন আপাঁন আর 
কোথাও দেখবেন না! মুজবপন্থী একটি সাপ্তাহিক পশ্রিকা* মুক্তিবাণীর্তে 
১৯৮০, ৬ এপাঁরল মোস্তফা সারওয়ার ছিখোছলেন-_“ভারতীয় বাহিনী 
বাংলাদেশে মুস্ত যুদ্ধকে সহায়তা করেছে এই সত্য কথাটা স্বীকার করতে 
লজ্জার বা ভীতির কোন কারণ নেই 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়োছলেন 
তাদের অনেকেই এখন সরকারী দাঁয়ত্বশীল পদে আছেন। অনেকে 
জিয়া সরকারের ক্যাবিনেটেও আছেন । ম্বীজব সরকারই শতকরা ত্রিশ 
ভাগ চাকার মুন্তযোদ্ধাদের জন্য সংরাক্ষত করে গিয়োছলেন ; [বিকলাঙ্গ 
মুন্তযোদ্ধা ও নিহতদের পাঁরবারবর্গকে সাহায্যের জন্য দ্যাপন করোছলেন 
স্িযোদ্ধা কল্যাণ বোরড । এর ফলে প্রায় দু-তিন লাখ মুন্তযোগ্ধার 
মধো যারা পুনর্বাঁসত হতে পেরেছেন তাদের কথা আলাদা ৷ ধকন্তু যারা 
পারেনান তারা এখন আর মুন্তযোদ্ধা হিসাবে সমাক্জের কাছ থেকে কোন 
বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছেন না। তাদের সম্পর্কে একটা চাপা অভিযোগ 
ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে । একজন 'বাশষ্ট সাঁহাত্যক বললেনঃ ভারতীয় 
বাহিনীর সহায়তায় স্বাধীনতা না এনে আমরা দেশের ভেতর থেকে বিপ্রব 
সংঘটিত করে যাঁদ স্বাধীনতা আনতে পারতাম তাহলে সে স্বাধীনতার 
ভাঁন্ত আরও মজবুত হত। এখনও আমাদের কিছু বুঁন্ধজীবী বিদেশে 
আছেন । 'ীবদেশ থেকে আর কোন আন্দোলন পাঁরচালনাকে আমাদের 
জনগণ ক্ষমা করবে না। 

মুন্তযুদ্ধে যারা প্রতাক্ষ অংশ নিয়েছিলেন আর বারা প্রত্যক্ষ অংশ 
নেনান এদের মধ্যে একটা ব্যবধান স্বাধীনতার পর থেকেই দানা বাধতে 
থাকে । মুজিবের সময় যুন্তিবাহনীর লোকেরা [িশেষ স্টুবধা ভোগ 
করেন। অনেকে লাইসেনস পারামট নিয়ে তার অপবাবহার করেন । 
তাদের অনেকের রাজনোতিক ক্ষমতা বহুলোকের ঈর্ধার কারণ হয়ে গঠে। 
তদের কারও কারও দুর্নীতম্লক আচরণ জনসাধারণকে তাদের প্রাত 
বাঁতশ্রদ্ধ করে তোলে । 

মুজিব সরকার ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়যার “দালাল আইন" বলে 
একটি আইন কর্তরাছলেন ৷ ওই আইনে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে কারও 
যোগসাজস থাকলে তাকে গ্রেফতার করে ৬ মাস আটক রাখা যেত। 
কিন্তু মাজব সরকারই সমন্ত দালালদের ক্ষমা করে তাদের সামাজিক ও 
রাজনোতিক পুনর্বাসনের পথ মুস্ত করে দেন । এর ফলে দালাল আইন 
কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে । ১৯৭৫ সালের ১৫ আগসট মুঁজব হত্যার 
পর খন্দকার মোশতারু সরকার দালাল আইনটি প্রত্যহার করে নেন 


আধুনক ঢাকা--একাদকে কোরাণের বাণী 'যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই? 


জনৈক প্রাবান্ধক বলছেন ই এর ফলে গুসালিম লীগ. ভমাতে-ই ইসলা?মর 
মত গৌড়া ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলর পুনরায় উজ্জীবন ঘটে । 'কগে 
কমে ৭১-এর যুদ্ধের চিহফিত এইসব দালালেরা প্রশাসনের উচ্চতম পল- 
সমূহে আদন দর্খল করে ঘবাভন্ন সংগঠনের নামে 

আঁভযোগ_ যেখানে দূলক্ষ ব্যাস্ত প্রকৃত মুন্তিযোদ্ধা ছিলেন, সেখানে 
আওয়ামী লীগের নেতারা নাক ১৯ লক্ষ লোককে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ- 
কারী বলে সারটাফিকেট 'দিয়ে যান । ওই সারটিফিকেট দেখিয়ে নানান 
ব্যাস্ত আখের গুঁছরে নিয়েছেন । 

এসব কারণে যুস্তিযুদ্ধের গৌরব ও মুক্তযোদ্ধাদের জনাপ্রয়তা হাস 
পাচ্ছে! তাছাড়া সুস্তবদ্ধকে বড় করে দেখাতে অনেক প্রভাবশালী 
ঝান্তিরা রাজ নন। চিত্র পাঁরচালক সুভাষ দত্ত 'মুন্তিবাণী” পান্রকায় 
১৯৮৩ সালের ৬ এপারল সংখ্যায় এক. সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ম্মুন্ত- 
যুদ্ধের উপর নার্ধত ছাঁবগুলি এখন আর প্রদর্শকেরা দেখাতে উৎসাহী 
নন। কারণ ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক গগনে শ্রনেক পাঁরবর্তন 
সাত হয়েছে” 
শেখ মুজিবের জস্থৃতি 


শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর'বাংলাদেশ থেকে তার নাম 
মুছে যাচ্ছিল । এখন ভার নাম আবার উচ্চারিত হতে- শুরু হয়েছে, 
স্বয়ং জিয়া এক সাক্ষাৎকারে মুজিবের প্রতি তার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । 
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নামটি বহাল আছে ৷ সরকারী আঁফসাররাও -মুক্ডিবের 
নাম উচ্চারণ করেন তবে কেউ "মুজিব হত্যা" কথাটা বাবহার করেন না, 
বলেন, “মুজিবের মৃত্যুর পর--- ৷ তবে মুজিবের ছাব এখন বাংলাদেশে 
কোথাও দেখা যায় না 'বারুও হয় না। সর্বত্র একটিই ছাব। সেটি 
প্রোসডেনট জিয়ার। মুজিবের ধানমণ্ডীর বাড়িটি এখনও পাঁরত্যন্ত 
অবস্থায় সরকারী পাহারায় পড়ে আছে । 

মুজিব হত্যা নিয়ে একটি বই বোরিয়েছে “আম রাসেল বলাছি'। 
লেখক ঃ সৈয়দ আলী নোয়াব। বইটি হাজার হাজার কাপ বিক্রি হরেছে। 
ঢাকার 'বাভন্ন স্টলে এখন প্রকাশোই বইটি "বাক হচ্ছে । 

মুজিবের প্রবল শতু এখন মেক্তর জালিলের 'জাসদ' । তারা মুঁজবকে 
“খুনী” বলে আঁভহিত করে। নজার কথা হল-_এই জ্রাসদই আবার 
মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে গঠিত ১ দলের ফ্রুনটের অন্যতম 
শারক। আমার ঢাকা থাকার সময়ে ঢাকা বাইতুল মকারমের মাঠে 
ফ্রনটের যৌথ সভায় বঙ্গবঞ্জুর কয়েকটি ছাঁবি রাখা হয়োছিল বলে জাসদ ও 
আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড মারাপিট শুরু হয়ে যায় । 
ছাত্র ফ্রনটে আওয়ামী লীগ ও জাসদের ছাত্র ফ্রনট বেশ মজবুত । 


জনসাধারণের এ্রমে নতুন কাটা খাল 


ন্যাপের 'বাঁভন্ন গোষ্ঠা খুব শাস্তশালা না হলেও তাদেরও ছাচ্ছ ফ্রন্ট বুবই 
জোরদার । 


নতুন আবহাওয়া, 


বাংলাদেশে গত আট/নয় বছরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাজে এক নতুন 
'দশস্ত উন্মোচিত হয়েছে । সুযোগ সুবিধা এসেছে প্রনহুর। উচ্চ 
ক্ষেত্র প্রসারত হয়েছে। সরকারী আফসার ও বিস্থাকন্মলরের 
অধ্যাপকদের মধ্যে খুব কম লোককেই পাওয়া যাবে বানি বহুবার কিনে 
ষাননি। বাহর্বিশ্বের সঙ্গে তাদের এই যোগ তাদের বিরাট আক্প্রতয় 
দিয়েছে । তরুণদের ₹পোশাকেআশাকে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট । 
উচ্চমধ্যাবত্তদের মধ্যে সাহোবিয়ানা আবার ফিরে এসেছে! ইংলিশ 
িডিয়ম স্কলগল আবার জণাকিয়ে বসেছে ৷ মাদ্রাসা শিক্ষা সরুকারী 
পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও তা আর গভীর ভাবে দাগ কাটেনি । কারও 
কারও আগ্্রে মানাসকতার পাঁরবর্তন হয়েছে। ভুল বুকে অথবা 
স্বাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতকে দোষারোপ করার প্রক্তাও দন 
লোকের মধ্যে এখনও অব্যাহত রয়েছে ; যাঁদও তার প্রকাশ দর্বদা 
সোচ্চার নয় । সেটা অন্তরঙ্গ আলাপের সময় ধরা পড়ে । 'কস্তু তার 
জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্কের কোথাও চিড় ধরোনি। 


আমাকে একজন. বললেন, ভীবন সংগ্রামে বাংলাদেশীরা এবন বেশি 
করে বাস্ত, রাজনীতির প্রাত আগ্হও কমে আসছে । কিন্তু আমারতো 
তা দেখে মনে হলনা । প্রায়ই নিত্য নতুন রাজনোতিক দল তোর 
হচ্ছে। বাইতুল মকারমের মাঠে বিরোধীদলের সভায় দেখলাম প্রায় 
হাজার পণ্টাশেক লোক জড় হয়েছেন । গণতাস্রক আবহাওয়া ফিরে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদমে রাজনোৌতক কাজকর্ম শুরু হয়েছে । 
প্রোসডেনট জিয়া উপলান্ধ করেছেন-_সামরিক শাসনের নাগপাশে 
বাংলাদেশকে বেঁধে রাখা যাবে না, আয়ুব পারেনা, ইয়াহিয়াও নয় । 
তাই তানি সামারক পোশাক পরিত্যাগ করে রাজনোতিক নেতা হিসাবেই 
নিজের ভাবমৃর্তকে প্রাত্ঠা করতে সচেষ্ট । 

তার বড় সহায় হচ্ছে তার স্বাস্থ্য, কম বয়স ( প্রোসডেনটের বয়েস 
এএখধনও $০-এর কম ) ও পাঁরশ্রম করার ক্ষমতা । 
. কুশুনলাম প্রোসডেনট জিয়া সপ্তাহের অধিকাংশ দিন সকালে উঠে 
হেলিরূপটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কোন জেলার উদ্দেশ্যে । গ্রামে গ্রামে 
তান খাল খননের কর্মসূচী নিয়েছেন। 

গ্রামে গিয়ে তিনি হয় খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন, নয়তো 


ইউ, 


১৮১৯৯ 


টি 
জনসভা করেন । এহ জনসভাগ্ন তার বন্তৃতা বেতার মারফৎ প্রচারিত 
চা 

খাল খনন সৃচীকে জিয়া খুব মহত কারণেই তার রাজনৈতিক 
কর্মসূচীর, অঙ্গীভূত করেছেন । বাংলাদেশে এখনও. বছরে ১৮লক্ষ টন 
খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে ( এর একটা প্রধান কারণ 
সেচের অভাব। ব্যাপক খাল খননের ফলে আশা করা যাচ্ছে আগামী 
মরশুমে বাংলাদেশের আমন ধানের উৎপাদন দাড়াবে 9৪ লক্ষ টন। 
গমের উৎপাদনও বাড়ছে । এবারের লক্ষ্যমাা ১৫ লক্ষ টন। 
খাল খননের কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে ২০টি জেলাতেই। ৫০০ মাইল 
দীর্ঘ ১০৩টি খাল খনন হবে । আর এ সমস্তই হচ্ছে ্বচ্ছাশ্রমের মাধামে ৷ 

আমরা যোদন প্রোসিডেনটের সঙ্গে দেখা কণ্নতে যাই সোঁদনও তান 
জেলা সফরে গিরেছিলেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরতে কিছুটা 
দোঁর হয়। জিয্া প্রোসডেনট হাউসের ভেতর থাকেন না, থাকেন 
অন্ত্র॥ সেখান থেকে তান এখানে আদেন আঁফস করতে । 
লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা এখানেই হয় । 

কালো রঙ, নাতিদীর্ঘ চেহারা । কালো পুরু ব্যাকরাশ করা চুল 
মুখের তারুণ্য ঢাকা পড়ে গেছে পাকা গৌঁফ ও জুলাপতে ! চেহারায় 
হঠাৎ অকাল প্রোচহ্থের ছাপ এসেছে। সর্বদা ফুলীস্পরভ সাফারী 
স্ট পরে থাকেন । পায়ে নিউকাট ধরনের লেসাবহীন জুতো ॥ চোখ 
দুটি বেশ খড়, দৃষ্ি তীক্ষু । খুব কম কথা বলেন। আচরণে ইমোশান 
প্রকাশ পায় না। বাংলাদেশের রাজনৌতক নেতাদের মধ্যে হৃদয়ের 


উত্তাপ ও আলাপচারিত। তার মধ্যে নেই। ূ 
মেজান্দের দিক থেকে প্রোসিডেনট এখনও মালটারই। সেনাবাহিনীর 
শৃঙ্খলার ছকেই তান এখনও জীবনকে চালান। শেখ মুজিবের সময় 


রাষ্প্রধানের দ্বার ছিল সকলের জন্য অবারত। [তান আমলাদের 
গৃহাববাদও মেটাতেন এবং মোটামুটি একজন উপজাতীয় সর্দারের ঢঙে 3১ 
রাষ্ট্রশাসন চালাতেন । জিয়া সেই ঘরানার অবসান ঘটিয়েছেন । চা 

আঁম যখন ঢাকায় তখন ঢাকার একাধিক 'সংবাদপন্রে খবর বোরয়ে- পু 
ছিল যে ভিয়া সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার পু 
পাঁরবর্তন করতে চান । নতুন জাতীয় সঙ্গীত রচন্য করেছেন একালের 
বাংলাদেশের 'পোয়েট লারয়েট' আল মাহমুদ । কি আল মহ এ তু 
খবর অঙ্থীকার করেন । আমি প্রোসডেনটের কাছে একথাও পেড়োছলাম । 
(তান আমাকে বলেন, 'আর একটি কাগজে এর প্রাতবাদও বৌরয়েছে। &ি 
দ্যাট ইজ জল রাবিশ 1 কে জানে, কোনটা সত্য! % 


রাজহরার বাঙালীর! বাড়িতেও কথা বলে হিন্দিতে ছু 


ইসপাত প্রকল্পের জন্য শিস্প-শহর 
িলাই-এর নাম আজ আর কারো অজানা 
নেই। ভিলাই ছাড়িয়ে কয়েক [কিলোমিটার 
পাহাড়ী পথ পেরুলেই রাজহরা ॥ রাজহরায় 
আছে আয়রন ওর মাইনস । এখান থেকেই 
হাজার হাজার মানুষ 'িনামাইটে পাহাড় 
ফাটিয়ে তুলে আনছে টন উন লোহা । বড় 
না হলেও মোটামুটি ছিমছাম এই শহর । 
পাথর বাধানো রাস্তার ধারে সার সার 
সাজানো টিউব লাইট । 

চলুন প্রথমে বাঙালী পাড়া থেকে ঘুরে 
আস। রান্রহরা শহরের বাঙালী পাড়ার 
কোন খবরা-খবর পেতে হলে যেতে হবে 
দে বাবুর চায়ের দোকানে, সন্ধে সাতটার পরে। 
বাংলা-হিন্দি মেশানো গালগপ্প থেকে শুরু 
করে চায়ের কাপের রাজ্রনীতি- সবই চলছে । 
সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, ক্রিকেটের খবর 
থেকে শুরু করে পাশ্চিমবাংলার বামদ্রনট. 
কংগ্রেস, সত্যাঁজৎ. উত্তম আলোচনা শুনতে 
শুনতে মনে হবে পাঁশ্চমবঙ্গেরই কোনো 
মফঃস্বল শহর । 

বোৌশ রাত করবেন না, ন'টার আগেই 
চলুন বাঙালী আফসার পাড়ার দিকে, একটা 
সাইকেল রিকসা ভাড়া নিন, ঘণ্টায় মাত্র 
পাঁচশ পয়সা তারপর চলে যান সোজা 
সিটিজেন ক্লাবে। দাড়িয়ে থাকতে থাকতে 
ছোট সাহেব বড় সাহেব মেজো সেজ্ছো মেম 
সাহেব সবাইকেই দেখতে পাবেন। সদসা 
ছাড়া অন্য কারো এই ক্লাবে প্রবেশ নিষেধ । 

এবার চলুন গান শুনে আস স্কুলে গিয়ে । 
না, গানের স্কুল নয়। অবাক হবেন না 
দিনের বেলায় যেখানে লেখাপড়া শেখানো হয়, 
রাতে সেখানেই নানান সাংস্কাতিক অনুষ্ঠান । 
এখানে স্কুলের সংখ্যা আট-নণ্টা, এসব স্কুলের 
মণ্ডে রামযান্রা, রাবণ বধ, সোনা বিহান- প্রতি 
রাত্রে একটা না একটা কিছু লেগেই আছে । 
আর একবার যাঁদ ক্ছু একটা শুরু হয়, 


চলে রাতভর । গত বছরের একটা 
পাঁরিসংখ্যান অনুসারে মান্র এক মানে এ শহরে 
একান্তরটা অনুষ্ঠান হয় । এখানে ব্যঙালী 
অনেক, কিন্তু সিনেমাহলে বাংলা ছবি জানে 
না। এলেও কেউ বাংলা ছবি পছন্দ করে 
না। +৭৮ জুলাই-এ 'ইনটারাঁভউ” ছাঁবিটি 
এখানে আসে, তারপর কোন বাংলা ছি 
আনোন । 

এখানকার বাঙালী তরুণেরা অনেকেই 
বাংলা জানে না। কয়েকদিন আগে এক 
ফোরম্যানের কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে প্রশ্ন 
করোছিলাম, তোমরা বাংলাটা শেখো না কেন 2 
বাঙালীর ছেলে অথচ বাংলা ভাষা ?িখতে 
পড়তে জানে না__এট্া দারুণ লজ্জার । জবাবে 
জানালো, “কেয়া জরুরত £ [হান্দ হমারে রাষ্ট্র 
ভাষা, হিন্দি দে কাম চলা লেঙ্গে। আউর 
বংগাল যে তো জায়েবগে নেহী, চিউতি-ইউঠি 
সভী অংগরোঁজ হিন্দ মে চলে গা।” বাঙালী 
বাড়িতেও দিজেদের ঘরোয়া কর্াবভায় 
বাংলার আগে হিন্দি সবচেষ্ে বেট বাবহার 
হয়। বিশেষ করে এখানকার ছুল-কলেজে 
পড়া ছেলেমেয়েদের থেকে শুরু করে বাচ্চাদের 


গাজী এম আনসার 


মধ্যে । বাইরে থেকে চেনা মুশকিল বাঙালী 
বলে । রাজ্রহরা হসাঁপটল সেকটরের চারজ- 
ম্যান দান্তদারবাবুর ছোট ছেলে সুমতকে যাঁদ 
জিজ্ঞেস করেন, সুমিত তোমার বাবা, মা 
অথবা কাকু বাঁড় আছে কি; সংগে সংগেই 
একদম সঠিক উচ্চারণে জবাব মিলবে, “পতা 
নেহী, দ্পিতাজী সুবহ সে কঁহী চলে গয়ে।” 
সুমতের বয়স মাহ ছয় কি সাত । 
খাবার-দাবারের ব্যাপারেও ঠিক তাই, 
দোকানে গেলে আপনাকে দোসা, ইডাল, 
উপম খেয়েই টেঁকুর তুলতে হবে। বাঙালী 
রান্না বাঙালী খাবার-দাবার তোর করবে কে? 
যাঁদও হোটেল মাঁলক দু-চারজন বাঙালী 


রাজহরার কালী মন্দির 


আছেন । ওসব বাড়ল গ্রচ্ের খাবার 
আজকাল ব্যাক-ডেটেড. ভপ ই ভেউ খাবার 
নাহলে আপনার দ্যেকনে কু হবে না। 
বাঙালী পাড়া হসাঁপটাল সেকউরে এত বাঙালী 
ভন্ুলাক একটা হোটেল খুলেটছিলেন বাঙালী 


হে "তিন মাসের এধ্যে হোটেলের 
দরজায় তুলা । বাঙালী হেঃটেলের সাইন- 


বোরডটা এখনো ভুলজল করছে । 

পোশ্ক-জাশাকে এখানকার বাঙালীরা 
টি এখানে কোন বাঙালী 
শাঁড় পরে 
সালোয়ার 
ফুলপ্যানট, 
(বশ) মাঝে হধো 
পুজোর সমক্প শব করে এক-জ্াধ ঘন্টা শাঁড় 
যে এরা পরেই না এহন নয় । তবে চলাঁত 
ধারাটি হল শাড়ি কর্তন । তরুণ-তরুণীদের 
কথা বাদ দিন । এখানকার- মাঝবয়সী ভদ্র- 
লোকরা ক ধুতি পানজ্জবী পরেন ১ না। 
শহরে মাত একজনই বাঙালী ভদ্রলোক আছেন 
যান কেবল ধুতি পানজাবীই পরেন । 
ভদ্রলোক রাজহরা শহরের সংগীতের "শিক্ষক 
মুখারাঁজবাবু । 

ব্লাঙালী প্রাতষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে 
রবীন্দ্র গ্রন্থাগার, দুর্ামণ্ডপ, কালীমন্দির ৷ 
রবীন্ড গ্রন্থাগার দোতলা বাড়ি । নিচের তলায় 
লাইব্রোর, ক্লাব আর দোতলায় মাঝে মধ্যে নাচ, 
গান, নাটকের 'রহনরসাল ইত্যাঁদ হয়ে থাকে । 
হয় ইনডোর গেমসও-_দাবা, ক্যারাম, লুডো, 
তাস, ব্যাডামিনউন সবই । লাইব্রেরতে নতুন 
বাংলা বই, প্রপাত্তকা বলতে গেলে নেই-ই । 
লাইবৌরয়ান ভাঁস্তবাবুকে জিগ্যেস করতেই 
ওর সাফদুতরো জবাব £ সেসব পড়ার লোক 
কোথায় এ শহরে ? আর পড়বে যে নে 
সময়ই বা কোথায় বাঙাবীবাবুদের ১ 


করে ওভারটাইশ্ন। তারপর বিকেলে আছে 
মারকেটিং অথবা এপকচার' । চালের দাম 
পচ টাকা থেকে দশ টাকা হলেও তাতে মাথা 
বাথা নেই । কেনই বা থাকবে? ভিলাই (স্টলে 
চাকার করা মানেই স্বর্গের অর্ধেক কবজা করে 
রাখা । 

এখানকার বাঙালী যুবকরা কি রাজনীতি 
সচেতন 2 মোটেই না। চায়ের দোকানের 
আলোচনায় রাজনীতি প্রসঙ্গ কখনো-সখনো 
উঠলেও ভার কোনো মাথামুণ্ড নেই। স্মারট 
শিক্ষিত এক তরুণের প্রশ্নে তো আতি কষ্টে 
হাসি চেপে ছিলাম ঃ দি পিআই আউর 
সি পি এম দোনো কো ঝানডা লাল কিউ 2 

এখানকার স্কুল-কলেজে ছাত্র রাজনীতিও 
নেই। ছাত্ররা ব্যস্ত থাকে পুতুল নাচ, সারকাস 


আর চলো ইয়ার “বড়ীয়া পিকচর' এসব নিয়ে। 
বড় জোর বিকেলে দল বেঁধে চলে সপ্তা্গার 
পারকে আত্তা আর মেয়ে দেখলে “ও মেরী 
জান তেরী আখু মে জাদু কিন্লা--” গান । 

ছাত্র আন্দোলন বলে কিছু নেই বললে 
ভুল হবে । এই তো গত বছর রাজহরা শহরের 
ছাত্ররা আন্দোলনে মেতে ছিলো । কোন 
স্কুলের হেডমাসটার ছাত্রদের চুল কাটতে 
বলেছিলেন তাই ছাত্র আন্দোলন । “মর 
জায়েঙ্গে মিট জায়েঙ্গে, বাল নেহী কটওয়াঙ্গে 1 

অআ কথ নয়, বাঙালী শিশুরা প্রথম 
পাঠ শুরু করে এ বি সি ভি দিয়ে । এ শহরে 
বাঙালী আফসার থেকে শুরু করে কেরানী- 
বাবুরা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পাঠান কনভেনটে। 
বাংলা নাই বা জানলো, ক্ষতি কিঃ 


সংগীতের চর্চা এখানকার প্রতিটি বাঙাল। 
ঘরেই। রবীন্দ্রসংগীত ১ না, তা এখানে 
অচল। বাংলা গানের কদর নেই এখানে । 
তাই বাঙালী মেয়েরা “আলো আমার আলো, 
“মম চিন্তে এরকম দুটো-একটা 'টেগোর সং' 
শিখেই ?শখতে শুরু করে 'তোর বিনধিয়া” 
অথবা “ম্যায় ভি গয়া, মেরে দিল ভি গয়া 1 

রাজ্রহরা শহরের বাঙালীদের তাহলে কি 
বাঙালী বলে একেবারেই চেনা বায় নাঃ না, 
নিরাশ হবেন না, আশার আলো দেখতে 
পাবেন একটি জারগায় । সন্ধ্যার মাছের 
বাজারে । কানে আসবে মধুর বাংলা ভাষা ঃ 
বুই মাছটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে, নিয়ে নিন 
ঘোষদা, আঁমও নিলাম কেজিখানেক। 

রক 


বোমবাইয়ের বাঙালীরা 
বোমবাই। ্ 


আরব সাগরের তীরে ভারতের এই 
প্রমোদ নগরীর আকাশে-বাতাসে সাতসমুন্দূর 
পারের সাতার ছোয়া । মোঁরনড্রাইভ আর 
জুহুর ধুলোয় তরল সোনার গন্ধ, পেস্ট্রেডলারের 
গুড়ো । অবস্থান, সীমানা আর ভূগোলে 
একান্ত স্দেশের এই শহরটি ভাবে ভাষায় 
আর দন যাপনের ভাঙ্গতে অনেকখানিই 
[বিদেশের । বহুযুগ ধরে বহু মানুষের ধারা 
এসে মিলেছে আরবসাগর ধোয়া মহারাম্ট্রের 
এই কসমোপলিটান শহরে । সেই স্রোতে 
সামিল হয়েছে বাঙালীরাও 

প্রায় এক লক্ষ বাঙালী এখন ছাড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছেন শহর বোমবাই. এবং শহর- 
তাঁলর 'বাভন্ন এলাকা জুড়ে । "একটি বড় 
অংশ পাশ্চমবঙ্গ যেকে আগত সুর্ণকার। 
শুনলে আনন্দ হয় বে, বোমবাই শহরের 
৯৯ জন হারে সেটিং-এর কাঁরগরই বাঙালী ৷ 
গয়নার যাবতীয় সৃষ্ষম এবং মূল্যবান 
অলঙকরণের কাজই বাণালীরা করেন। 
বোমবাইতে গয়নার আড় জাভেরী বাজার 
দিয়ে হাটার সময় মাঝে মাঝেই ঘরোয়া বাংলা 
কানে আসে । এই অলঙ্কার শিল্পীরা 
এক শতাব্দীর ওপর এখানে থেকেও উনাবংশ 
শতাব্দীর বাংলাকে জিইয়ে রেখেছেন । 

বোমবাই শহরে প্রায় দু'শ ঘর স্বর্ণকার 
রয়েছেন । জনসংখ্যায় এরা প্রায় দশ 
হাজার । এরা মনেপ্রাণে বাঙালী এবং 
বাংলা সংস্কাতির ধারক ও বাহক । কিন্তু মজার 
ব্যাপার হল, শিল্পীরা কেউই দোকান সাজয়ে 
বসেনি। এরা ফুরনের অথবা' পাঁশ্রামকের 
[ানময়ে কাজ করে থাকেন । ফলে গ্রাহকদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয়ের সুযোগ কমই হয়। 
অর্থনৌতক কারণে হীরের কাজের বাজার 


আগের তুলনায় মন্দা । তাই বংশপরম্পরায় 
বাঙালী হারের কাঁরগররা তাদের উত্তর- 
পুরুষদের অন্য কোন জীবকায় নিযুন্ত করার 
কথা ভাবছেন 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সামারক বাহিনীতে 
চাকার নিয়ে কিছু বাঙালী বোমবাই এলেন, 


বোমবাইয়ের বিখ্যাত বাজী পারকের দুর্খা- 
পুজো এরাই করে থাকেন । দ্বিতীয় যহাযুদ্ধের 
পর শ'খানেক বাঙালী কারোপলক্ষে বোমবাই- 


মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় 


এর অস্বরনাথ অঞ্চলে এলেন। বাঙালী 
সংস্কাতিকে ধরে ব্রাথার ভ্রন্যে এরা গড়লেন 
“বাঙালী সঙ্ঘ' ৷ 

্র্ণশস্পীদের মত আর এক শিল্পীর 
দারুণ কদর বোমবাই শহরে । এরা হচ্ছে 
মিষ্টান্ন শিল্পী । প্রায় পন্চাশ বছর আগে 
কয়েকজন বাঙালী শিল্পী মিষ্ট তোর করা 
শুরু করেন। রসনা তৃপ্তকারী বাঙালী 
'িষ্টি__রসগোল্লা, সন্দেশের সম্মোহক স্থাদ 
স্থানীয় বাঁসন্দাদের 'ভ্রভে লেগে যায় । দিনে 
গদনে বাড়তে থাকে তার পসার ॥ পাড়ার 
পাড়ায় মিষ্টির দোকানে সাইনবোরড জলজ্ঞল 
করতে থাকে “বাঙালী িঠাইয়ণ” । বোমবাই 
শহরে বাঙালী মিষ্টির এত চাহিদা থাকা 


রাখে না। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের 


প্রাতিটি স্তরেই বোমবাইয়ের বাঙালী আজ তার 
প্রাতষ্ঠা সনুন/শচত করেছে । তাই সরকারি 
বেসরকারি সব রকম প্রাষ্ঠানেই দেখা মেলে 
তাদেরু-নিভুতলার কমী থেকে সংস্থার 
পাঁরিচালনার শীর্ষে পর্যস্ত। অনেক শিল্প 
প্রাতষ্ঠানের মালকানাও তাদের করায়ন্ত । 

বাঙালীর সঙ্গেই বোমবাইতে এসেছে 
বাঙালীর '১২ মাসে ১৩ পার্বণের' সংস্কৃতি 
দোল-দুর্গোংসব-কালীপুজো । বোমবাইয়ানার 
তোড়েও তার স্বাতত্ত্য এতটুকু মিন হয়ান । 
বান্দার বিবেকানন্দ ক্লাব, গোরেগাওয়ের 
কল্লোল ক্লাব কিংবা মধ্য বোমবাইয়ের দুর্গাবাঁড় 
সামিতির মত অসংখ্য সংস্থা এই সং্কাতর 
ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে । 

নববর্ষের প্রথম দিনটিতে সাংস্কাীতক 
অনুষ্ঠান দিয়ে বংসরের যাত্রা শুরু হয় । তারপর 
পালিত হয় ২৫শে বৈশাখ, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, 
সরন্বতী পৃজা ইত্যাদি । 

বোমবাইয়ের পুজোয় একটা আলাদা 
আমেজ ) ভোর থেকে মেয়েরা পুজোমওপে 
এসে শুদ্ধাচারে পুজোর আয়োজন করেন। 
পাঁঞজকার নির্দেশ মেনে, নির্দষ্ট সময় পুজো, 
অঞ্জলি ইত্যাদি হয় । তারপর প্রসাদ বিতরণ । 
দ্িপ্রহরে ভোগের ব্যবস্থাতেও কোন নুটি নেই। 
আহত, অনাহৃত সকলকে আত্মীয়ের আদরে 
ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সন্ধ্যায় বসে 
গান-বাজনার আসর । 

পাঁশচমের শিকড়াঁবহীন সভ্যতার ঢেউ 
প্রাত মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে বোমবাইয়ের 
জীবনযাত্রার । ষে ঢেউয়ের ধাকায় প্রাত 
মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে জীবন দর্শনের মূল্যবেঞ ৷ 
তারই মধ্যে গভীর মমতায় বোমবাইরেঁর 
প্রবাসী বাঙালীরা অন্ভুতভাবে আকড়ে রেখেছে 
এক চিরন্তন মৃল্যবোধকে-__বুকের গভীরে তির 
তির করে বয়ে চলা সেই ফন্তু ধারাটির নাম 
বাঙালীয়ানা | বাংলার সংস্কাত ! 


৮৪৮৪০ 


৬৮ % 


পরিবর্তন ১৬ 


1 দশেক আসন, 


রোপা িতার 


সমানে সমানে, 

এস এন ব্যানারীজ রোড আর রাফ 
আহমেদ কদোয়াই রোডের সঙ্গম । এক 
সময় ওখানে এসে দীড়ালো পাগলা মেহের 
আঁল । মুখে তার “সব ঝুটা হায়' সংলাপ 
নেই। দাঁড় আছে, গায়ে ছেঁড়া জোববা, 
হাতে একট: দেশলাই। সে ঠ্যাচাচ্ছিল £ 
আম আগুন লাগিয়ে কলকাতা পোড়ণ্ব_ 
এ্যাই পোড়ালুম । আর সেই সঙ্গে একটা 


একটা করে জ্ঞলাচ্ছিল দেশলাই কাঠি । 


মানুষ । আঁবন্যন্ত চুল, চালেও টাল । খোলা 
পানজাবি নিয়ে ক ঝুশক মারছে রোমশ 
বুকের মাস্ল। মুখে চোখে আতোঁলয় আভাস ৷ 
থমকে দীঁড়য়ে মেহের আঁলর দকে তাকিয়ে 
একবার জাঁড়য়ে জড়িয়ে বললেনঃ এই 
সেরেছে। তারপর টালমাটাল দৌড়ে মেহের 
আলির কাঁক্জ ধরলেন_খপ। বললেন £ 
এ্যাই মা-ইনীর কি করাছস; তোর আবেল 
নেই-কত নারী শিশু পুড়ে ছাই হবে জানস ? 


সৌরেন মিত্র 


বাচ্চা নিয়েই 
এসপ্ল্যানেডের এক বে-সরকারী আঁফসে 
চাকারর ইনটারাঁভিউ নেওয়া হচ্ছিল । গোটা 
প্রার্থী শাপাচেক। চোখে 
পড়ল অপেক্ষমান প্রার্থীদের পাশে বসে একটি 
বাচ্চা কতকগুলো খেলনা নিয়ে খেলা করছে । 


পাশে ২৪:২৬ বছরের এক যুবক ।. 
কৌত্হল হল। পায়ে পায়ে তাদের 


কাছে গিয়ে হাজর হলাম । যুবকটিকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, “বাচ্চাটি কে? যুবক মৃদু 
হেসে বললেন, "আমার ছেলে 1? অবাক না 


হয়ে পারলাম না। বললাম, “তা বাচ্চাকে 
নিয়ে ইনটারাভউ দিতে এসেছেন কেন্ন 2" 
যুবক -বললেন, “আমি কি আর নিয়ে এসৌঁছি ? 
এনেছেন আমার স্ত্রী। তিনিও এসেছেন 
ইনটারাঁভউ দিতে । আগেই তার ডাক 
পড়েছে, তাই তান ভেতরে গেছেন । আমার 
ডাক পড়লে আমি যাব ।” 
ইতিমধ্যে ২০/২২ বছরের এক [বিবাহিতা 
তরুণী এসে হাজির । যুবক বললেন, “ইনিই 
আমার স্ত্রী। আমরা সব জায়গাতে এক- 
সঙ্গেই চাকারর দরখাস্ত কার। একসঙ্গে, 
একই কলেজে দু'জনে পড়াশোনা করেছি। 
একসঙ্গেই দু'জনে পাশ করোছ। বয়ে 
করেছি বছর তিনেক আগে। দৃ'জনের 
এক জনেরও অন্তত একটা চাকার ভীষণ 
দরকার ৷” 
সাষন্ুদ হক 


কান্নার আলো 
শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে ত্রামবাস 
মোটর গাঁড়র জটলা-লাল আলোর নিষেধে 
থমকে দাঁড়য়েছে সব। ১৯২ নমবর ট্রামের 


জানলার কাছে একজন ২৪ বছরের সুদর্শন 
তরুণ, কিছুটা ক্লান্ত ও উদাস চোখের ওপর 
উঠে আসা চুলগুলো মাঝে মাঝে আলতো 


করে পেছন দিকে সাঁরয়ে দিচ্ছিল । একটু 
যেন বিরন্তও-_জ্যামের দরুনই নিঃসন্দেহে । 
আঁমও অন্যমনস্ক ছিলাম পাশের 


তারপর হঠাংই সেই করুণ মুহূর্ভটি_জলে 
উঠল সবুজ আলো । ট্রীফিক পুঁলশের 


হাতের ইঙ্গিতে চলতে শুরু করল ট্রাম, নিমেষে 
দ্রামকে পেছনে ফেলে ছুটে চলে গেল ফিয়াট ৷ 
ছেলেটির মুখ থেকে 'মাঁলয়ে গেল হাঁসি। 
তবে এবার আর বিরান্তি নয়, [সের যেন কষ্ট 
ফুটে উঠতে দেখলাম তার চোখে মুখে। 

পাননালাল ঘোষ 


শ্যামলের বাড়ি 

যুবকটি ঝুলছে গেটে । কনডাকটর ছিলেন 
দোতলায় ; টাকট কাটতে ব্যন্ত। হুড়মুড় 
করে নেমে এলেন একসময় । ব্যস্ত গলায় 
বললেন- দেখি দাদা টিকিট ? 

যুবকটি খুব নিরাসন্ত ভঙ্গীতে ৩০ 
পয়সা বের করে কনভাকটরের হাতে দিয়ে 
বলল-_একটা পাঁচশ দিন। 

কনডাকটরের পছন্দ হলো না ভঙ্গী। 
বললেন-_কতদূর যাবেন 2 

_আপানি একটা ২৫ দিন। যুবকটির 
সেই একই ভঙ্গী । 

--আঃ$, কোথায় ঘাবেন বলবেন তো 2 

এবার স্রাসীর চোখের দিকে তাকায় 
যুবক । বিরন্ত হয়ে বলে. আমি কোথায় যাব 
বললে, আপানি চিনবেন £ 


__এ লাইনে এতাঁদন আছি, চিনবো না 
কেন? হেসে ফেলে কনডাকটর বললেন ৷ 


-_আঁম শ্যামলের বাঁড় যাব । আপাঁন 
চেনেন ওর বাঁড় 
এবারে কনডাকটর বোকা, হাসি যুবকের 
মুখে! 
ভাক্কর চৌহুরী 


ঞ্ 


পা 
নি 


1 


1 


2) 
রঃ 


ধরা যাক__ছ'মাস, এক বছর বা সু* বছর 
পর পশ্চিমরঙ্গ বিধানসভার “নির্বাচন হল ৷ 
সে নির্বাচনে যাঁদ কংগ্রেস ( আই.) দল সংব্- 
গারষ্ঠতা পায়, তাহলে বলুন তো পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীকে হবেন 2 না. ভবাবটা চট করে 
দিয়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তর কারণ 


জি পি এম দলই যাঁদ শুর গুর্গত পেয়ে 
ফিরে আসে তাহলে মুন্সী কে হবেন 2 


কে? 

এবন পর্বত বু জবন্থা তাতে সি পি এম 
'নিবাচনে ছিলে জজ্যাতিবাবুর মুখামন্তী 
হওগ্াট। কল? চলে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার । উনি 
আন্র কর্তান্_এ প্রশুও দলে কেউই তুলবে 
না। ব্তুভপক্ষে জ্যোতি বসুর পর কে. বা 
জ্মোতিব্যবুর বিকল্প কে_এ প্রশ্ন নিয়ে ওর 
পার্টি ক্যডাররাও মোটেই বিরুত নয়। 
প্রয়োভুন দেখা ?দলে পারটির জাদর্শ জনুসারে 
সময়োপযোগী নেতার সন্ধান ঠিকই মিলবে 
এটাই তাদের বিশ্বাস। অনেকে হয়ত ভুরু 
কুঁচকে বলবেন £ কাঁমউীনসট পারটিতে নেতা 
কলের পুতুল নয় যে ভালো জাতের ইসপাত 
দিয়ে যাতে তাঁর বাঁড তাঁর কর! যায় সেজন্য 
গ থেকে কারখানার অরডার দেব! 
'খণ সংগ্রামের মধ্য দিরে জনগণের মধ্যে 
কেই নেতা বেরিয়ে আসবেন ॥ 

কথাটা ঠিক । জনগণের মধ্যে আঁবসংবাদী 
তা ঠকসের £ 

জ্যোতি বনু কি দেই আবিসংবাদী নেতা ? 
এক অর্ধেরিল্য চলে £ হ্যা রাজ্যের বর্তমান 
পরিস্থিততে 'কি জ্রোতি বসুর পদত্যাগ করা 
উচিত ?_ এই:-প্রশ্রের উত্তরে ৭২ শতাংশ 
মানুষ চিৎকার রুরে বলবেন £ না, না, কোন 
. মতেই উচিত নয়। হ9 শতাংশ বলবেন $ 
পদত্যাগ করা উঁচত আর &:শতাংশ মুখ বুজে 
খাকবেন। যাঁদ প্রষ্ঠ ওঠে পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের জন্য দায়ী: কি জ্যোতি 
বসু তাহলেও ৫২ শতাংশ মানুষ আপত্তি 
করবেন; সায় দেবেন ৪৩ শতাংশ, আর ৫ 
শতাংশ কোন কথা বলবেন না। (আনন্দ- 
বাজার পাুকার একটি সমীক্ষা )। 

বছর বছরও. বাঁদর জ্যোতি বসুর নামে 
ভোটগ্রহণ হয়, তবে তার, আঁভধানে “পরাজয়' 


জ্যোতি বস্তুর পর কে? 


শব্দটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এঁদক 
থেকে জোতিবাবু অবিসংবাদী নেতা তো 
বটেই । 
জ্যোতিবাবু শতায়ু হোন, দাঁ্ঘজীবী হোন__ 
এটা সকলেই, এমন ক তার কঠোর 
সমালোচকও চাইবেন! অনেকেই শতায়ু 
হতে পারি, কিন্তু কেউই চিরাবু নই । তাই 
যদ কলি জ্যোতি বসু আবিনস্থর, তবে তিনি 


পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো 


নিজেই ঠিক একাঁদন তার শতুতা করে বসবেন । 

তই জ্যোতি বসুর পরেও আরেক জে 
বসুর জন্ধানের প্রশ্ন ওঠে। সেই দন্ধানের 
আগে একটা কথা অকপটে স্বীকার করে 
নেওয়া ভালো যে, জ্যোতিবাবু রাজ্যের কর্ণধার 
হিসেবে তার কাজ ও চালচলনের মধ্যে 
যৌবনের যে দাপ্তিটি সর্বক্ষণের জন্য ফুটিয়ে 
বিলাসিতা বলেই মনে হতে পারে । 

কত বয়স হল জ্যোতিবাবুর £ এ বছরের 
৮ ভুলাই তার ৬৬ বছর পূর্ণ হল। অনেকেই 
বলবেন-_রাজ্রনীতিতে এটা আবার একটা 
বয়স নাক 2 প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই 
মোরারজী দেশাইয়ের বয়স ছিল আটের ঘরে । 
চরণ 1সং-ও প্রায় তাই । পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন 
মুখ্যমন্ত্রী এবং বামফ্রনট সরকারের কটুর 
বিরোধী প্রফুলচন্দ্র সেনও তো অশীতিপর । 
১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ার সকাল সাড়ে 
নটায় ভাঃ বধানচন্দ্র রায় যখন স্বাধীন বঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিধিন্ত হন তখনই তার 
বরস ছিল ৬৫ বছর। সেই থেকে ১৯১২ 
সালের পয়লা জুলাই বেলা ১২টা পর্যন্ত 
একটানা সাড়ে চোদ্দ বছর তানি মুখ্যমসতত্ 
করে গেছেন! স্বাধীনতা উত্তব্ুকালে দেশকে 


পুনগঠনের যুগে বয়ক্ক ডাঃ রায় যাঁদ শস্ত হাতে 
হাল ধরতে পারেন, তবে জ্যোতিবাবুর ফে 
এখন নেহাৎই যৌবন, একথা কে অর্ীকার 
করবে ও 

তবু প্রশ্ত ওঠে। সংগ্রামও আন্দোলনের 
ম্ধ্য দিয়ে নতুন নেতা আসবেন_-একথা জ্যোতি 
বসুর দল দি পি জাই (এম) নীতিগত ভাবে 
মেনে [িলেও, জাগমী দিনে পারটির 
জ্যোতিয় শিখাটিকে ধরে রাখতে পারবেন 
কে-_এ ব্যাপারে দলের কর্মী ও নেতারা কি 
কখনই ভাবের ঘরে ছুরি করে বসেন নাঃ 
তাদেরও মনে মাঝে মধ্যে এই ভাবনা যে ভীক 
দেয় না এমন তো নয় 

গত বছরেও কলকাতায়, দলের রাজ্য 
সম্মেলনের সময় সি পি এ-এর একজন 
পৃিটব্যুরো সদস্যের মুখ থেকেও একটি বিকল্প 
নাম শোনা যায়। দলের বিশ্বত্ত একীধিক 
কমমকেও জনাভ্তকে এই নিরে আলোচনা 
করতে দেখা যায়। একথা অবশা ঠিক নয় 
যে পরবর্তাঁ জ্যোতি বসুর ভাবনার [সি পি 
এম-এর চান-খাওয়া বন্ধ। তবে আদর্শ একটা 
দলকে সুষ্ঠৃভাবে পারচালিত করে, কিন্তু দলের 
ভাবমূর্তি উজ্জল করে নেতৃত্ব-_একথা সপ 
এম-এর. পক্ষেও উীঁড়য়ে দেওয়া মুশকিল । 

আসলে এত কথার দরকার হত না যাঁদ 
জ্যোতিবাবু দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
এত জনাপ্রয় ও বিতার্কত না হয়ে উঠতেন ! 

কি এমন গুণাবলী জ্যোতিবাবূর মধ্যে 
আছে যা অন্যান্য নেতাদের মধ্যে বিরল । 

এক £ সোম্যকান্তি 1 মানে 
সুঠাম দেহে 'কদম্ব রেণু যাঁখ বৃক্ষতলে বেণু 
বাজানো" চেহারা নয় । চোখে মুখে তেজের 
দীপ্তি, শাণিত ধারালো দৃষ্টি, যুদ্ধকালীন 
তৎপরতায় হাটা-_ ইত্যাঁদ বোশষ্ট্য সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টি আক্ষণ করতে বাধা ॥ 

ছইঃ গুর সাধারণ ভাষা দিয়েই 
উনি অসাধারণ ভাবে সভা-সমাবেশের শেষ 
সারির মানুষটিরও হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করতে 
পারেন । 

জ্যোতিবাবু বামক্রনটের সনথ্মন্ত্রী হবার 
দিন কেক পরেই (২৩ সেপটেমবর +৭৭ ) 
তৎকালীন রদায়নমন্ত্রী বহুগুণা এলেন 
হলদিয়ায়। উদ্দেশ্য পেষ্রো কেসিকাল 
কমপ্লেকষ-এর অনুকূল পারবেশ খাঁতিয়ে দেখা । 
রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় প্রাতীনাধদের বৈঠক 
বসল। বৈঠকে জ্যোতি বসু, বহুগুণা, আভা 
মাইতি, জ্যোতির্ময় বসু, কানাই ভট্টাচার্য, ফতীন 
চক্ররতাঁ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় তথা 
পশ্চিমবর্গবাসীরও দাবি ছিল হলাঁদয়ায় পেত্রো/ 
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কোমক্যাল কারখানা গড়ে তুলতে হবে £ 
সোঁদন বৈঠকের উপচ্থিত নেতাদের চারাঁদকে 
সাংবাঁদকরাও হাঁজর ছিলেন । জ্ঞোতিবাবু 
যতই যুঁন্ত দিয়ে এই কারখানা গড়ে তোলার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন, বহ্গুণা ততই সেই 
মুহূতে কামটমেনট থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। 
এক সময়ে বহুগুণা বলে উঠলেন £ এই বৈঠকে 
সাংবাঁদকরা কেন 2 মুখ্যমন্ত্রী বললেন £ 
কেন, এখানে কারচুপির কি ব্যাপার আছে 2 
পরে তো সাংবাদিকদের আমার এই কথাই 
খুলে বলতে হবে, সুতরাং তারা থাকলে 
দোষটা গকসে ; ওরা নিজের কানেই শুনুক, 
আপনারা এই দাবির পারপ্রোক্ষতে কী বলতে 
চান বহুগুণ আর কোন জবাব দিতে 
পারেনান। 

কোনরকম প্রাতশ্রাত ছাড়াই বনুগুণা 
তখন বৈঠক শৈষ করলেন । জ্যোতিবাবু 
বোরয়ে আসছেন । ইনিয়ান অয়েল আঁফসের 
ফটকের সামনে স্থানীয় জনসাধারণ দাবি 


তুললেন £ আমরা মুখ্যমন্্রার কথা শুনতে চাহ ৷ 
বৈঠকে যা ঘটল, মুখামন্ত্রী হুবহু তাই সরল 


বাংলায় তাদের সামনে বলে গেলেন। কোন 
রকম মিথ্যা প্রাতশ্থাত নয়, কোনরকম 
আতিশয্য নয় । মুখামন্ত্রী বললেন £ আমরা 
এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌছোতে পাঁরানি ॥ 
যখন যেমন ঘটবে আপনার্দের কাছে খুলে 
বলব। আপনারা আমাদের যেমন বলে 
দেবেন তেমন ভাবেই আমরা চলব । 

'মহাকরণে বসে আমরা সরকার পাঁরচালনা 
করব না", “আমরা জনগণের সঙ্গে যোগ রেখে 
চলব", "সারা দেশের মানুব পশ্চিমবঙ্গের 
সরকার পাঁরগালনার দিকে তাকিয়ে আছেন, 
_জ্যোতিবাবুর এই বন্তবয এবং তার পুনঃ- 
প্রয়োগ জনসাধারণের মধ্যে কখনই বিরাস্তি 
উৎপাদন করেনি, করছেও না। তাছাড়া 
রাজনৈতিক তন্বে তার ভাষণ কখনই ভারাক্রান্ত 
হয়না। 


ভিন £ কমিউনিসট নেতা হিসেবে 
বিশ্বব্যাপী পাঁরাচাত । 

চার £ দলবদলের রাজনীতি থেকে 
সম্পূর্ণ প্রভাবমুন্ত ৷ 

পাঁচঃ  ব্স্তিগতভাবে তথাকাঁথত 
দুর্নীতির উধের্ব ! 


ছয় £ কাজে দুতগগাতি। সরকারী কাক 
দূত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জ্যোতি বসুর 
বান্তগতভাবে যা করণীয় তা তান ফেলে 
রাখার পক্ষপাতী নন? অনেক মন্ত্রীর টোবলেই 
অনুমোদন সাপেক্ষ ফাইলের স্তুপ জমে থাকে 
কিন্তু জ্যোতিবাবু তার থেকে অনেকটাই 
মুস্ত। 

সাত £ নটি এবং অগ্ষমতাকে স্বীকার 
করার সততা । এই গুণাট ?নয়ে অবশ্যই 
দ্বিমত থাকতে পারে । কিন্তু বাঁড্গতভাবে 
তান ভার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিভে প্রস্তুত ॥ 
মুখ্যমন্ত্রী সুবাদে তাকে এমন অনেক অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতে হয় যেখানে তর স্বচ্ছন্দ আঁধকার 
আছে. এমন কথা বলা যায় লা। 7যমন 
চলচচ্চন্র বা নাটকের বিষয়ে যাঁদ একাউ 
সেমিনার হয়. তবে সেখানে ভের্াতিবাবুর 
সরকারী নীতির চাঁধতি চবণ ছাড়া খুব 
একটা কিছু দেবার থাকে না। কিন্তু ভাষণের 
শুরুতেই ভার স্বভাব-সদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান 
তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেন । 

আট £ জেদ এবং জেহাদ £ জ্যোতিবাবুর 
জেদ বলতে যা বোঝায়, ভাকে কেউ কেউ 
একগৃয়েমিও বলতে পারেন । 

যেমন বিদ্যুৎ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পৃথক 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দার 'বাভিল্ন মহলেই উঠেছে । 
পৃথক দপ্তরের মন্ত্রী হলে বিদ্যুৎ সমস্যার কতটা 
সমাধান হত সে ব্যাপারে তর্কের অবকাশ 
থাকলেও, জ্যোতিবাবু এই দাঁৰ মানতে 
একেবারেই সম্মত নন । তার মানে এই নয় 
যে, ক্ষমতার যোহেই বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রা 
তার আকর্ষণ রয়েছে । যতক্ষণ দাঁব সোচ্চার, 
ততক্ষণ তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড়। এটাকে 
সহজে পরাজ্ঞয় বরণ না করার মানাসকতাও 
বলা যায় 

রাজনীতির ক্ষেত্রে চ্যালেনজ জানানোর কোন 

আভনবন্ব নেই । এটা বুটিন-মাফিক ব্যাপার 
কিন্তু কেন্দর-রাজ্য সম্পর্কের জেহাদে জ্যোতি- 
বাবুর চাঁরন্রের আকর্ষণীয়তা লক্ষ্য করবার মত ॥ 
১৯৬৭ সালের যুন্তত্রনট আমলেও তান এ 
নিয়ে বিতর্কের সৃচনা করোছলেন, পানজ্ঞাব 
সরকারকেও সোঁদন তানি সঙ্গে পেয়োছিলেন ! 
বর্তমান কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং-ই 
ছিলেন তখন পানজাবের অকালী মুখ্যমন্ত্রী । 
পরে জনতা সরকারের আমলে জ্যোনতবাবুর 
এই জেহাদের সামিল হয় সাত-আটটি রাজ্য । 
আজও তাকে কেউই চড়িয়ে দিতে পারেনানি : 


বিতকেরও অবসান হয়নি । হতে পারে এটা 
জ্যোতিবাবুর দলের নীতি. অথবা ফ্রুনটের 
নীতি, কিন্তু তাকে রাজ্যের সমস্যার সাঙ্গ 
একত্রিত করা তার মুখামাস্তত্বেই সম্ভব হয়েছে। 
নয় ঃ বাকচাতুধ ও উইট £ দলীয় নীতি, 
সরকারী নীতি ও তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা 
ঘাথায় রেখে খুব সামানা সময়ের মধ্যেই [তানি 
কোন সমস্যা সম্পর্কে জবাব দিতে পারদর্শী ৷ 
সাম্প্রীতক এক দলীল সফরের সময় তান 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঙ্গীর সঙ্গে দেখা করেন। 
রাজ্য কংগ্রেস 'আই। সভাপাঁত আঁজত পাজা 
২আভযোগ করেন_ প্রধানমন্ত্রী ডাকেনান. 
জ্যোতিবাবু যেচেই তার সঙ্গে দেখা করেছেন । 
পরে সাংবাদিকদের প্রানের উত্তরে: জ্যোতিবাবু 
পুধানমন্ত্রী কিভাবে কার মাধমে তাকে ডেকে- 
[ছিলেন তার বর্ণনা দেন এবং বলেন £ আত 
পাঁজা মশাই কংগ্রেস আই) করেন বলেই ক 
তাকে িথো কথা বলতে হবে 2 মন্তবোর ঠাস 
বৃনুনিটা লক্ষ্য করবার মতো। একটি 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধি একাদন জ্যোতিবাবুর 
কাছে বিদুং-এর ওপর একটা একসকলুসিভ 
ইনটারভিউ চাইলেন । গতাঁন বলেন £ 'বিদুঃং 
নেই, তা বলব কি নিয়েও এখানে কুটি 
স্বীকারে উইট এবং ব্যান্ততের সজাজ চমৎকার 
ছিলে গেছে । 
দশ £ জাতীয় নেতার সম্মান ঃ দল 
থেকেও তান এই সম্মানটি পেয়ে থাকেন! 
বিধানসভা বা লোকসভা যে কোন নিবাচন বা 
ভিন রাজ্যের যে কোন সমস্যাই হোক না কেন, 
সেখানেও জ্যোতিবাবুর ডাক পড়ে । উীঁড়ষা৷ 
বা পানজাব [গয়ে ভাষণ দিলেই ষে তান সেই 
রাজের ভাষা বলতে পারেন তা নয় । এথেকে 
বোঝা যায় সব রাজ্যের মানুষের মধ্যেই ভার 
একটা সহজ আবেদন আছে । 


এগারো: ২ সাহস £ ১৯৭৮ সালের 
১২ এপাঁরল ।. বরকত সাহেবের 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি মিছিল বিদ্যুং সমস্যা 
সমাধানের দাবিতে মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ 
দেখাতে শৃরু করে 1: মুখ্যমন্ত্রী নিজেই 'সীড় 
বেয়ে বাইরে বৌরয়ে আসেন । পুলিশের 
বাধা তিনি সৌদন শোনেনান । পরে তান 
সাংবাদিকদের কাছে বলেন, পুলিশ যেখানে 
তাদের রুখতে পারছে না, দরকার হলে 
আমাকেই নেমে যেতে হাবে । 

১৯৬৯ সাল । "দ্বিতীয় যুস্তকুনট সান্ত- 
সভা । একটি ঘটনায় দাঁক্ষণ ২৪ পরগণার 
এক পুলশ কর্মী নিহত হন । পুলিশ বাঁহনী 
ওঁ পুলিশের মৃতদেহ নিয়ে মহাকরণ আঁভমুখে 
না শিষ্ে বিধানসভায় ঢুকে পড়ে । সারা 
বিধানসভায় তখন তুলকালাম কাও। উত্তোজত 
পুলিশবাহিনী স্বরাষটন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরের 
উদ্দেশ্যে এগয়ে যান। জ্যোভিবাবু বুখে / 


দাড়ান । তার সামনে বিক্ষোভকারীরা দমে 
যায়। তানি পুঁলশদের সঙ্গে নিয়েই ঘর 
থেকে বেরোন। তাদের তাওবের চেহারা 
ঘুরিয়ে দেখান এবং অবশেষে অধ্যক্ষ বিজয় 
ব্যানারাজর ঘরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করান। 
কারণ বিধানসভায় অধ্যক্ষই সর্বেসর্বা। সেদিন 
বিভিন্ন সংবাদপত্র জ্যোতিবাবূর এই 
সাহাসকতাকে আভিনন্দন জ্ানয়োছিল । 

জ্যোতিবাবুর মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ 
ঘটেছে, তাই বলে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের 
বর্ণধার হিসাবে তানি একেবারে পূর্ণ-শান্তর 
আধিকারী_-এমন কথা বলা যায় না। যেমন 
জ্যোতিবাবু সরকারী কর্মীদের (মনা 
কো-অর্িনেশন কমিটিভু) নির্দিষ্ট সময়ে 
আফসে আসতে বললেই যে তারা সুবোধ 
বালকের মতো চলে আসবেন, তা কিন্তু নয়। 
বসুর বিদুৎ কম্মী সন্মেলনে ভাষণ দিতে 
গিয়েও জ্যোভিবাবু নিজের দলের লোকদের 
কাজ না করার সমালোচনা করার মতো সাহস 
রাখেন. কিন্তু ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের 
অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ পর্যদে 
প্রশাসন লেই বলেযে মন্তব্য করে ফেলেন, 
তাতে ভার নিজেরও সম্মান বাড়ে না, পর্ষদ 
কমীদেরশ্রদ্ধাও তার ওপর থেকে অনেকটাই 
কমে আসে। 

তাছাড়া সরকার ও দল-_দুটিকে একসঙ্গে 
সামাল দিতে গিয়েও তিন অনেক সময় 
নিজেকে ছোট করে ফেলেন । অবশা দলের 
নীতি ও সংগঠনের চাপই তাকে একান্ত 
করতে বাধ্য করে। যেমন, জানাম পারস্থিতির 
প্রাতিবাদে যখন পাশ্চমবঙ্গে ব্ধ ডাকা হয় তখন 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েও জ্যোতিবাবু দলের প্রাতনিধি 
'হিসেবে তার সোচ্চার সমর্থনের কথা বলেন ; 
কিন্তু মুখামন্ত্রী হিসেবে তাকেই আবার বলতে 
হয় এই বন্ধে রাজ্য প্রশাসন কোন বাধার 
সৃষ্টি করবে না ।১ যেমন খেলার মাঠে উচ্ছুখল 
ঘটনা ঘটলে ভ্যোভিবাবু মুখামন্ত্ী হিসেবে তার 
নিন্দা করেন ও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা 
বলেন, আবার সেখানেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে 
তার দল যে প্রচারাভিযানে নামছে সেকথাও 
সংগঠন কর্মীদের জন্য অবাঁশষ্ট না রেখে 
নিজেই ঘোষণা করে ফেলেন। এর ফলে 
প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে জ্যোতিবাবুর কথা 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে ।-িপ্লব করে ক্ষমতান্ন 
এলে হয়তো পারটি ও সরকারকে অভিন্ন করে 
দেখা সম্ভব । কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির কাছে 
আত্মসমর্পণ করব অথচ “বেদী ভেজাব না'_ 
এটা বোধহয় বাস্তবে সফল হয়না । 

মানুষ দোষে-গুণে । জ্যোতবাবুর ক্ষেত 
গুণের পাল্লাটা কম ভার নয়। আর সে 
কারণেই তার বিকস্প অনুসন্ধান খুব একটা 
সহজ কাজ নয়। তার গুণের তালিকা নিয়ে 


্ঘমতের অবকাশণ্ অবশ্যই থেকে যায়। 
জ্যোতিবাবু ঈশ্বরপ্রোরত দেবদূত নন অথবা 
নিজের দলের থেকো ঝচ্ছল হয়ে অযক্কে বেডে 
ওঠা কোন বটবৃক্ষও নন। 

জ্যোত বসুর পর কে-এই কথা মনে 
করলেই জনশ্রুতি ও জনান্তিকে যেদব নাম 
শোনা যায় আমরা মূলত সেই নামগুল নিয়েই 
আলোচনা করতে পার! 

প্রথমেই যে নামটি মনে আসে তা হল 
প্রমোদ দাশগুপ্ত । একাধারে পাঁলটব্যুরো, 
সেনপ্রাল কমিট, র্যল্য কাঁমাট-_এই তিন 
জায়গাতেই তার আসন গুরুনপূর্ণ। কিন্তু 
প্রশাসীনক কর্ণধারইবা হবেন নাকেন ; এক 
কথায় এ প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া যায়। 
এর কারণ প্রশাসাঁনক শীর্ষে আরোহণ করার 
চাইতে প্রমোদবাবুর সাংগঠানক ক্ষেত্রে আধিকার 
এবং আগ্রহ অনেক বৌশ । এই প্রস্তাব সর্ব 
প্রথম নাকচ করে দেবেন প্রমোদবাবু নিজেই । 
ক্ষমতায় আসুন অথবা নাই আসুন_আজ 
পযন্ত কোন কারণে মহাকরণ বা বিধান- 
সভায় প্রমোদবাবুর পদধূলি পড়েনি। দীর্ঘ 
রাজনৈতিক জীবনে তান রাজভবনে গিয়েছেন 
মান্র একবার । তাছাড়া শারীরক দিক থেকেও, 
তানি শীল্ত হারাচ্ছেন । নিয়ামত চাকংসাধীন 
কোন ব্যান্তিকে জ্যোতিবাবুর বিকল্প হিসেবে 
ভাবা নিতান্তই অলীক কল্পনা । 

কেউ কেউ বলেন স্লেহাংশৃকান্ত আচার্ষের 
নাম। দি পি জাই (এম) দলে স্লেহাংশৃবাবূর 
গুরুত্ব কেউই অস্থীকার করতে পারেন না। 


'নিবাচনের পর শাঁরকী দলগুলর মধ্যে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের দ্বন্দ নিয়ে যে উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক হয়, 
তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্লেহাংশু আচার্ষের নিউ 
আলিপুরের বাঁড়তেই। এ বছর ২০ 
ফেব্রুয়ার এই দ্বন্দের মীমাংসা হল। সেই 
বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়োছল 
বাড়িতেই 

জ্যোতিবাবুর ঘানিষ্ঠ বন্ধু বলে স্লেহাংশৃ- 
বাবুকে মাঝে মাঝে বেঘোরে পড়তে হয়েছে। 
১৯৬৯ সালের ৬ এপারিল রবীন্দ্র সরোবরে 
জলসার ঘটনা নিয়ে যুস্তরুনটের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের সঙ্গে একথাও বলা হয় যে 
জ্যোতিবাবুর বন্ধু ক্লেহাংশুকান্ত আচার্ধ এবং 
প্লেহভাজন রাম চ্যাটারীজ ওই অনুষ্ঠানের 
উদদান্তাদের সঙ্গে জীঁড়ত ছিলেন । দ্েহাংশূ 


প্েহাংশৃবাবুর- 


বাবু তখনও এডভোকেট জেনারেল । তাছাড়া 
এই সরকারের আমলে এম এল এ ভাঙানোর 
কাজে যতীন চক্রবতাঁর সঙ্গে দ্নেহাংশু আচার্ষও 
বৃতীহন। এই সময়ে রাজ্যপালের মনোভাব 
সি'প এম-মুখী রাখার জন্য দ্লেহাংশু আচাধ 
শান্তিত্বর্প ধাওয়ানের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠোঁছলেন । 
_এমন কৃউনৌতক বুদ্ধসম্পন্ন ব্যাস্তকে 
মুখামান্রত্বের পুরন্তার দেবার কথা কেউ কেউ 
ভাবতে পারেন। 

তাছাড়া বাদী-প্রাতবাদী সব মহলেই 
ক্লেহাংশৃবাবু অসম্ভব জনাপ্রয়। রাঁসক লোক । 
কপট কৌতুক প্রদর্শনে তুখোড় ॥ স্বদেশ- 
বিদেশ_সর্রই তার অবাধ প্রবেশ! 
খ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল পর্বস্ত ভার সংযোগ 
স্থাঁপত হয়েছে। স্দাতশান্ত অসামান্য । 
জীবনে একবার যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, 
২০ বছর পর তার নাড়িলক্ষত্র গড়গড় করে 
বলে যেতে পারেন । অবশ্য ব্যবহারজীবী 


হিসেবে ভার পেশাগত সাফল্য এর একটা বড় 


কারণ । 

বামফ্রনট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
রাজ্যে খেলাধূলার আসরেও প্লেহাংশুবাবু 
করতাব্যান্তদের মধ্যে বেশ শিরোমাঁণ হয়ে 
উঠেছেন । খেলাধুলা বিভাগের চাঁবটি 
জ্যোতিরাবুর হাতে । এই সুবাদে স্লেহাংশুবাবুর 
সুযোগটাও অনেক বৌশ। মূল লক্ষ্য পূর্তমন্তী 
তীন চক্রবর্তী যাতে মাথাচাড়া দেবার সুযোগ 
বোঁশ না পান। 

তবে নেতা হতে গেলে জনসাধারণের মধ্যে 
একটা ইমেজ অবশ্যই দরকার । দ্লেহাংশুবাবুর 
কিন্তু- সেটা লাভ করার সুযোগ হয়ান। 
ব্যন্তিগতভাবে তিনি বহু মানুষেরই [বপদের 
বন্ধু। তাছাড়া জ্যোতবাবু এবং স্লেহাংশুবাবু 
- উভয়েই সমবয়দ্ধ । তাই তাকে জ্ঞোতি- 
বাবুর পরবর্তা বিকপ্প ভাবা কষ্টকর। 
বামপন্থী রাজনীতি করতে গিয়ে ক্লেহাংশুবাবু 


800০ 


১৪৮৪ 
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কারাবরণ করেছেন ॥ বউমানে সরকারীভাবে 
সি পি এমের সদস্য না হয়েও দলের প্রতি তার 
আনুগতা অসামানা । 
বপ্ন তান নিজেও দেখেন না । 
আর একটি নাম সরোক্ত মুখোপাধ্যায় । 
সরোজবাবু রাজ্য কাঁমটির সদস্য। দলের 
সর্বাধিক সংখ্যক প্রচ্গারত মুখপত্র “গণশান্ত'র 
সম্পাদক । দলের যে কোন গুরুত্পূর্ণ বৈঠকে 
(বিশেষ করে রাজ্যপর্যায়ে) সরোজবাবুর 
উপাস্থিতি কাম্য । দলের প্রাতানাধ হিসেবে 
চীনের মতো বৃহৎ সমাজতাত্তিক দেশে তাকেও 
সন্্রীক সফরে পাঠানো হয়। নেতাদের 
অনুপাস্থিততে তাঁনই সাংবাদকদের কাছে 
দলের অন্যতম মুখপান্রের ভূমিকা পালন 
করেন । 
পাঞ্জাবী ধুতি পরা িধেশাদা মানুষ । 
পোশাকে চাকাঁচকা, এমন কি কোন বাহুল্য 
নেই । সব সময়েই মুখে হাঁসি লেগে আছে । 
কোমল স্বভাবের মেজাজ ॥ বরাবরই সংগঠন 
নিয়ে মাথা ঘামিয়েছন । কোনাদন শবধান- 
সভায়ও প্রাতানীধ দেবে আসেননি । 
তবে লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন ॥ সরকারী 
কার্কক্রম ও কর্মধারার সঙ্গে তেমন পাঁরচিত 
নন। জনস্ভায়ও বন্তুতা করার কোন অভ্যেস 
-নেই। ফলে ব্যাস্ত হিসেবে আলাদা করে 
কোন ইমেজ গড়ে তোলার সুযোগ হ্য়ান। 
রাঞভরনে কোন কোন বৈঠকে দু-একবার 
দলের হয়ে প্রাতানাধত্ব করতে গেছেন । কিন্তু 
মহাকরণ বা বিধানসভার প্রাতি তার কোন 
আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং 
সরোজবাবু মুখামন্ত্রী হিসেবে জাদৌ নিজেকে 
কখনও ভেবেছেন বা ভাবেন বলে মনে হয় 
না। আগামী দিনে তরুণদের মধ্য থেকে 
নেতা খুজে নেবার কোন পাঁরকম্পনা থাকলে 
ষাটের ঘরে পৌঁছানো সরোজধাবুর নাম 
. অকষ্পনীয় । 
তাহলে কি জ্যোতি বসুর পর জ্যোতি্য় 
বসুঃ বাঘা চেহারা । রাজনীতিতে 
আসার আগে ালটারতে ছিলেন । দুরস্ত 
 মেজাজী, বেপরোয়াভাব । 
জ্যোতির্সয়বাবু সংসদীয় রাজনীতিতে 
পোড়খাওয়া লোক । পারলামেনটে তার গলা 
সপ্তমে চড়ে- থাকে । জঅরকারী দুনীতি ও 
বে-আইনী কাজকারবার গর চোখ এড়ানে৷ 
বড় শল্ত। পাবালক এ্যাকাউনটস কমিটি, 
পাবালক আনডারটোকং কামটি, তথ্য ও 
বেতারের পরামর্শদাতা কমিটি-_এইসব 
করে সরকারী প্রশাসনের আঁলগাঁল এবং 
জোড়াতালি ভার নখদর্পণে । মারাত 
কেলেওকারা ও নাগরওয়ালা ঘটনায় কংগ্রেসকে 
নাস্তানাবুদ করার জন্য দেশের সংসদের 
ইতিহাসে গুর নাম অনেকাঁদনই লেখা থাকবে । 


কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার" 


এত করেও কি তান জ্যোতিবাবুর 
বিকল্প হতে পারবেন ₹ “ভার দল ি 
ভাবছেন ?₹জরবাবে বলতে হয় তেসনকছ 
শোনা যায় না। বরং তাকে গুরুত্ না দেওয়ার 
কথাই শোনা যায় । গত লোকসভা নিধাচনে 
জ্যোতিসম্মবাবুর দলের পপ্দ; থেকে মনোনয়ন 
পাওয়াই একটা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিল । 
জনতা সরকারের ওপর থেকে দল যখন সমর্থন 
হুলে নিয়েছে, তখনও জ্যোতিরসয়বাবু তাদের 
মর্থনের পক্ষেই মত দিয়ে যাচ্ছিলেন_এতে 
পারেটির কর্তারা ক্ষুব্ধ । পরে তার আচরণের 
জন্য তন দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মনোনয়ন 
পান। 

জ্যোতির্শয়বাবু রাজা নেতৃত্বে কখনই খুব 
একট। গুরুত্ব পানান। তার নামের পাশে 
'বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকে দি পি আই এরম) । 
কিন্তু তান কার্যত দলের নীতি ও আদর্শ নিয়ে 
বিশেষ মাথা ঘামান না। পারটি আঁফসেও 
তার যাতায়াত নিতান্তই গ্রয়োজন-মাফিক ৷ 
সোঁদক থেকে এবং বরসের দিক থেকেও 
জ্যোতি বসুর পরব্তাঁ হিসেবে তার নাম খুব 
জোরদার নয় । 

তাহলে কে £ রাজোর শ্রমমন্ত্রী কৃপদ 
ঘোষের নাম উঠতে পারে । দলের গঠনমূলক 
কাজের পর্বে শ্রীমকদের সঙ্গে থেকে গড়ে ওঠা 
শ্রীমক নেতা । দীর্ধাদন ধরেই তান দলের 
শ্রীমক শাখা সংগঠনের সঙ্গে যুন্ত। সরকার 


-ক্ষমতায় আসার আগে পযন্ত তান কলে- 


কারখানায় অফিস-কাছাদরতে একাধিক 
কর্মী সংগঠনে তান নেতৃত্ব দিরেছেন । বয়দে 
প্রবীণ । অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট শীসটু' নেতা 
মনোরঞ্রন রায় প্রমুখের চাইতে কৃকপদ ঘোষের 
ইমেজও কম রয় । তাছাড়া রাজ) কাঁগটিতেও 
তর আসন রয়েছে ॥ 

কেউ কেউ বলেন-দলের রাজ্য শাখার 
সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের অত্যন্ত 
কাছের মানুষ কেব্টবাবু। তাছাড়া উভয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্মীয়তাও রয়েছে। দলের 
কর্মীরা অবশ্য বলেন বে. তাদের দলে ব্যস্তিগত 
সম্পর্ক কখনই. আদর্শকে ছাপিয়ে ওঠে না! 


কিন্তু দলের অন্দরমহলের খবর যারা রাখেন 
তারা জানেন যে সংসদীয় রাজনীতির কাছে 
সুকৌশলে আত্মসমর্পণ করে বদলে, তার 
-ভাইসেস গুলো দলকে প্রভাবত না করে পারে 
না, দৌদক থেকে ব্যান্তগত সম্পকেরগুরু 
কেউ দক উড়িয়ে দিতে পারে 2 


করা হয় না। গত 
জ্যোতিবাবু মাস খানেকের জন্য বিদেশ 2 


বর্তে ছিল। অবশ্য জ্যোতিবাবুর সঠিক 
[বিকল্প হয়ে,ুঠার পারচয় যে সোঁদন তিনি 
দিতে পেরেছেন, তা নয়। সাস্তালাঁদতে 
প্রাতীনাধ প্রেরণ ও ঘুবশেদের দ্বন্দ নিয়ে 
কেষ্টবাবু বিদ্যুতের সাদায়ক ভারপ্রাপ্ত 
অশোক মিত্রের বিরুদ্ধেও [িযোদগার -করতে 
ছাড়েনান । জ্যেিভবাব থাকলে 'কন্তু কাভটা 
অত্যন্ত বিচক্ষণভার-সঙ্গেই করতেন । ফিরে 
এসে জ্যোতিবাবু ষুরশ্দ্রকে দারিয়ে সেই 
বিচক্ষণভারই পাঁরচয় দিয়েছেন ॥ হতে পারে 
সেটা তণর লোক দেখানো রাজ কিন্তু আমলার 
চাইতে [তান তশর সহকর্ণা; অর্থ নম্ত্ীকেই 
ওপরে রেখোছলেন ! 

তবে কেষ্টবাবু শ্রমমন্ত্রী হবার পর [তান 
বহু শ্রমবিরোধের নিষ্পা্ত করতে সমর্থ 
হয়েছেন । শ্রাীমক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার 
জন্যই তশর পক্ষে কাজটা করা সহজ হয়েছে । 

তবে "পরবর্তী জেযাতি বসু” হওয়া যে 
কেম্টবাবুর পক্ষে সপ্ভব নয়, ওার কারণ [তান 
নিজেই। পাঁশ্চমবঙ্গের মতো একটি জটিল 
রাজ্যের হাল ধরতে গেলে যে মন্যেবল ও. 
শারীরক দৃঢ়তার প্রয়োজন, কেস্টবাবুর মধ্যে 
তা নেই। প্রথমত, তান বয়সে এখন বেশ 
প্রবীণ, তার ওপর তান শারীরক দিক 
থেকেও অপু । ছুটোছুটি তো দূরের কথা, 
সভা-সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানে যোগদানের 
ক্ষেত্রেও তর শরীর সব সময় তশকে সম্মাত 


দেয় তব কে কেউ কেউ অর্থমন্ত্রী অশোক 


মিত্রের নামও বলেন।. চীচাছোলা লোক । 
দুমদাড়াক্কা মুখের ওপর যা খ্বুশু তাই বলে 
দেন। প্রথম প্রথম সাংবাদিকরাও তণার 
বাবহারে ক্ষিপ্ত ভিলেন। তিনি বুঝতে 
পারেনান চটিয়ে কাজ হয় না। তান বুঝতে 
পারেননি যে আঁপ্রয় সত্য ভাষণে শন বাড়ালে 
তশর নিজের এবং প্রশাসনের ইমেজ তাতে 
কখনই বাড়তে পারে না । 

সংবাদপন্র কোন সরকারী কাজের 
সমালোচনা করলে [তানি 'তাঁতবিরন্ত হয়ে 
ওঠেন। কটুকাটব্যে সাংবাদিকদের ওপর 
একহাত নেবার চেষ্টা করেন, 'কিস্তু তান ভুলে 
যান, যে সাংবাদিকরা কমা সান্র, তারা 
সংবাদপত্রের নাত নির্ধারণ “করেন না। 


সিহকমাঁদের সপ্জেও তান সব সময় সম্তাব 
রাখতে পারেন না ॥ 

ূ্মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী একবার একটি 
ফাইলে অনুমোদন-প্বাক্ষরের জন্য নিজেই 
অর্থমন্ত্রীর ঘরে এলেন, বললেন £ আপনার 
অনুমোদন দরকার, কাজটা অনেকদিন আটকে 
আছে, দয়া করে একটা সই। অশোকবাবু 
জবাবে বললেন £ আঁত অবশ্যই স্বাক্ষর 
করব। প্রথমত আপাঁন আমার মাথার 
ওপর থাকেন. ( মহাকরণে দোতলায় অশোক 
মিত্রের ঘরের ঠিক ওপরে তিনতলায় যতীন 
চক্রবর্তীর ঘর), দ্বিতীয়ত সই না করলে- 
কালকেই দেখবো আনন্দবাজারে আমার 
বিরুদ্ধে খবর বেরিয়েছে । 

এই হলেন টাঁচাছোলা অশোক মিত। 
তান যে রাজনোতিক কৌশল ব্যাতিরেকেই 
প্রশাসন চালাতে চান, তা আজকের দিনে 
অচল । তার এই গোলক অক্ষমতাটি বাম- 
ক্রনটেরও নজরে এসেছে ; তাই তারা ভাবষাতে 
আর ভাকে সঙ্গে নেবেন কিনা সেটাই বড় 
শ্রশ্থ। 

এমনিতেই অশোকবাব্‌ সি পি আই (এম) 
সমার্থত প্রার্থী হিসেবে মাস্তত্বে এসেছেন, 
দলের সদস্য হসাবে নয়। হীন্দিরা গান্ধীর 


সঙ্গে দীর্ঘাদন কাটালেও ৭৭-এর নির্বাচনের 
আগে [তান জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে মারাত্মক 


রকম সোচ্চার হয়োছলেন। তার কলমের 
জোর অসামান্য । অর্থনীতি ও সাহিত্য 
দুটোতেই তার পাণুত্য প্রগাচ, যা বাদক্রনট 
মান্রসভার কারো নেই। কিন্তু মান্তুহ ও 
পাওত্য আজকের দিনের রাজনীতিতে শুভ 
সমন্বয় নয়। 

অবশা অশোকবাবু যে সরকারী প্রশাসনের 
হালগগল বোঝেন না তা নয়। যোজনা 
কাঁমশন, কাঁষ পণামূল্য নির্ধারণ কামিশন_ 
ইত্যাদ বহ্ঘাটের জল খেয়েছেন। তার 
অর্থনোতিক চিন্তা দেশেও সমাদূত। কিন্তু 
তিনি বুঝতে পেরেছেন, মাস্ততথে আসবার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ভাল করেননি । ফুনটের 
ভাল লাগছে না, সহকমাঁদের সঙ্গেও বনিবনা 
হচ্ছে না, অশোকবাবুর নিজেরও ভাল লাগছে 
না। তানি বুঝে গেছেন মুরশেদের সঙ্গে ভদ্ু- 
লোক ও কাঁমউনিসটের তত্ব নিয়ে তক তূললে 
তাকে কেউই ভাল চোখে দেখবেন নাঃ মুষ্টিমেয় 
নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী লোক ছাড়া । 

তাই অশোকবাবু জনাস্তিকে বলে 
ফেলেছেন ঃ এই পাঁচ বছরের মান্ত্ব ফুরোলেই 
তান: 'ুক্তিরান, সারবেন। রাজ্যের 
নেতৃত্ব নৈব নৈব। 

অতঃপর কার নাম ? বিনয় চৌধুরী £ 
বিনয়বাবু রাজ্যের ভূমি-রাজদুমন্ত্রী। তিনি 
কৃষক শ্রেণীর প্রাতানিধিত্ব করছেন। কৃষক 


সি পি এম পলিটব্যুরোর 


সদস্য কারা 
১.। জ্যোতি বসু 
২1 প্রমোদ দাশগুপ্ত 
৩। মর মুখোপাধ্যায় 
৪। বিটি রনদিভে 
& 1 বাসবপুল্লাইয়া 
৬1 পি রামমৃর্ 
৭। হরাকষেন সিং সুরজিত 
৮। পি সুন্দরায়া 
৯। ই এম এস নামবুদ্রপাদ 
১০। বালা সূরণ্যম 
১১1 ই বালানন্দন 


৮ 
পশ্চিমবজগ থেকে সি পি এম 


সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য 

১। জ্যোতি বসু 

২। প্রমোদ দাশগুপ্ত 

৩। সমর মুখোপাধ্যায় 

৪ সরোজ মুখোপাধ্যায় 

৫ । মনোরঞ্জন রায় 

৬ বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী 

৭। কৃষ্পদ ঘোষ 
ফ্রনটে তার অবাধ প্রবেশাধিকার । দীর্ঘাদন 
ধরেই তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। 
ভূমিহীন কৃষক তথা বর্গাদারদের স্বার্থ নিয়ে 


তান বোঁশ মাত্রায় চান্তত । 


বর্গা অপারেশন' নিবে বামফ্রলট যে কৃতিত্ব 
দাঁব করে বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটাতে িনয়-' 
বাবুই তৎপর রয়েছেন ॥ তান যত এই কাজ 
সাফলোর সঙ্গে করতে পারবেন, ততই 
গ্রামান্চলে বিশেষ-করে দীরদ্র-কৃষকদের কাছে 
বামগ্রনটের ভাবমথর্ত উজ্জল হবে। অনেকটা 
হয়েছেও। তার কৃতিত্ব অনেকটাই বিনয়- 
বাবুর। সস পি আই (এম) যাঁদ কৃষকদের 
কাছে জনপ্রিয় একটি ব্যানতত্বকে খুজে পায়, 
তবে ঠাকে নেতৃত্বের শীর্ষে বসাতে অসম্মত 
হবে না। কেননা, তারা এই কথা সবাই 
জানে যে, কৃষকরাই জনসংখ্যার একটা বড় 
অংশ, তাদের মন জয় করতে পারলে--আর 
কি চাই £ 

বিনয়বাবুও রাজ্য কাঁমটির সদস্য, তবে 
তাকে জ্যোতিবাবুর পরবর্তা হিসেবে গড়ে 
ভোলা হচ্ছে এমন-কথা শোনা যায় না। তধে 
হ্যা। রাজ্যে গত তিন বছরে এমন অনেক 
জেলা-ভান্তিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে 
বিনয় চৌধুরীকেই সমাধানের জন্য পাঠানো 
হয়েছে । তিনি সাধ্যমত সে কাজ করেছেন । 
বে-আইনী জামদখল ; ব্যাপকমান্রায় ধানকাটা 
নিয়ে সংঘর্ষের অপবাদ ও ঝামেলা তাকেই 
পোয়াতে হয়। র্জনৈতিক বিচক্ষণতা, 
দৃকতত্য, জনসাধারণের মন জয় .করার মতো 
ব্যন্তি্ব বিনয়বাবুর মধ্যে ততটা প্রকট নয় । 
তবে আপাত চোখে যা অসম্ভব, বাস্তবে তা 
সন্ভব কিনা ভাঁবষ্যংই তা বলে দেবে । 


এই গেল প্রবীণ ও প্রাক-প্রবীণের দল । 
এবার নবীনদের দিকে একটু চোখ ফেরানো 
যাক। জ্যোতি বসুর পর কে_বিষয়টি নিয়ে 
যাঁদ সাঁত্য ভাবতে হয় তবে নবীনদের মধ্যে 
তার অনুসন্ধান করা অনেক বাস্তবোচিত। 

কিন্তু নবান বয়সে সেই প্রাতশ্রীতটি কার 
মধ্যে আছে? সি পি এম-এর রাজা নেতারা 
বা ক্যাডাররা কী ভাবছেন প্রমোদ 
দাশগুপ্ত কিন্তু গত বছর কলকাতায় রাজ্য 
সম্মেলনের সময় সাংবাদিকদের কাছে বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের নামটি বলে ফেলোছলেন । বুদ্ধদেব 
বর্তমানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কাতমন্তরী । 

ছাত্র সংগঠন ও যুব সংগঠনের পথ ধরে 
তিনি আজ মহাকরণে বেটেখটো মন্ত্রী। 
মন্ত্রী হয়েও তিনি যুব সংগঠনের সঙ্গে সংস্রর 
ত্যাগ করেনীন। 

বুদ্ধদেব সাতাত্তরে প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়ে 
প্রফুলপকান্তি ঘোষকে হারালেন । বিধানসভায় 
এসে আর সাধারণ সদসোর আসনে নয়, 
সরাসাঁর মহাকরণে গিয়ে মন্ত্রীর চেয়ারে 
বসলেন। তবে এটাকে ঠিক 'আসলাম, 
দোঁখিলাম জয় কাঁরলাম' বলা বায়'না। 'কঠিন 
কঠোর আন্দোলনের মধ্যে তার পরীক্ষা দিতে, 


এ ৪59৮5) 


৮৮ শি পরিবর্তন ২২ 


হয়েছে। 

প্রমোদবাবূর খুবই অনুগত ও প্রিয়পান্র 
বুদ্ধদেব । তান গুর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা 
দেখতে পান। তাছাড়া ওর হাতে রয়েছে 
তথা ও সংস্কীত দপ্তর। জেলায় জেলায় 
সাং্কীতক অনুষ্ঠান, লোক উৎসব, ওয়ারকশপ, 
যুব সমাবেশ, সেই সঙ্গে শহরের বুকে নিত্য- 
নতুন আভনব প্রদর্শনী, বিদেশী সাংস্কতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন, চলচচ্চিত উৎসব, শিশু 
উৎসব-_-এ সব£কছুই সাধারণের মন জয় করার 
সহজ মাধ্যম । বুদ্ধদেব সেটা সাধ্যমত 
সুকৌশলেই ব্যবহার করছেন । 

তাছাড়া জ্যোতবাবুর পারিশীলিত ভঙ্গী 
একমান্র বুদ্ধদেবেরই অনেকটা আয়ে । মেপে 
কথা, ব্যন্তত্বের গান্তীর্য, বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গী, 
দলের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি, বুদ্ধদেবের 
চাঁরভ্রকে উজ্জল করেছে । 

[সিপি এমের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও 
বৃদ্ধদেবকে শীর্ষস্থানে জায়গা দিলে কেউই 
তেমন আতকে উঠবেন না। এ পর্ষস্ত যত- 


গুল বিকল্প নামের আলোচনা হয়েছে তার 


মধ্যে বুদ্ধদেবের নামটি বেশ লাগসই এবং 
জোরালো । রাজ্য কাঁমটিরও অন্যতম সদসা 
বুদ্ধদেব ৷ 

মন্ত্রী না হতে পারেন, দীনেশ মজুমদার, 
[বিমান বসুর মত যুব নেতাও তো রাজ্য 
কাঁগাটিতে রয়েছেন । 
ভাদের কথাও ?ক ভাবা যায় ১ দলের কোন 
কোন দ্বিতীয় সারর নেতার মতে ই কেন 
ভাবা যাবে নাঃ যুব সংগঠন তো তারাও 
দার্ঘাদন ধরে করছেন । 


দীনেশ যজুমদার বিধানসভায় দলের চীফ 
হইপ। বিধানসভার চত্বরে স্ফাজঙ্গ থেকে 
প্রাতাদন যে আগুন জলে ওঠে, তাকে শীতল 
করতে দীনেশের ভুমিকা কিন্তু কম নয়। 
হয়তো ?বরোধী দলের কোন সদস্যের মন্তব্যে 
সরকারী পক্ষের সদসারা ক্ষোভে ফেটে 
পড়ছেন, সেখানে স্পীকার মনসুর হাঁববুল্লা 
ব্থ হলেও তাদের শান্ত করতে দীনেশকে 
বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মার্জত ব্যবহার 
এবং সকলের সঙ্গে আন্তারক সম্পর্ক রচনার 
মধ্যে দিয়েই দীনেশ তা করতে পারেন! বহু 
কুদ্ধ সদস্যকে দীনেশ শুধুমাত্র চোখের ইশারায় 
অথবা হাত তুলেই নিবৃত্ত করতে পারেন । 
কোন বিতার্কত বিষয়ে যখন [াবরোধী সদস্যরা 
ল্পীকারকে নাস্তানাবুদ করতে থাকেন, তখন 
দীনেশের ভাবগন্ভীর কষ্ঠস্বরটিও বেশ কার্যকরী 
হয়। বিধ্যনসভায় প্রচ উত্তেজনার মধ্যে যে 
দু'জনের কথা বিরোধীরা শাস্ত হয়ে শোনেন_ 
সেই দু'জন হলেন মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং 
দীনেশ মজুমদার 

এঁদক থেকে দীনেশ মজুমদার যে শুধু 


বুদ্ধদেবের পাশাপাশ্য, 


নিজ দলের সদস্যদের কাছেই 'প্রয় তাই নয়, 
গিরোধীদের সঙ্গেও তান একটি মধুর সম্পর্ক 
বজায় রেখে চলেছেন । কৌশলাভার্তক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রয়োজন । 

বিমান বসু মন্ত্রী হনান, বিধানসভার 
সদস্যও নন । কিন্তু রাজ্যে যুব নেতাদের মধ্যে 
তান বেশ জনীপ্রয়। বুদ্ধদেব-দীনেশ-বিমান 
এরা বয়সে ীনশ বিশ । কিন্তু_রাজো দলের 
মধ্যে বিমানের জনাপ্রয়তা কম নয় । তাছাড়া 
তার সাংগঠানক ক্ষমতার জোরে দলের নেতা 
থেকে দলীয় মন্ত্রী পর্যস্ত সর্ববই তার বিশেষ 
প্রভাব আছে । তবে বিমানের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে রাতারাতি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। 

এইখানেই যাঁদ আলোচনা শেষ কার 
তবু একজন অবশিষ্ট থাকেন । তার কথা 
দলের কারও মুখে শোনা যায় না, কিন্তু নির্দলীয় 
সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখলে অনেকেই 
তার নাম বলেন । তাঁন হলেন প্রশান্ত শূর ॥ 
বর্তমানে পৌর ও শহর উন্নয়ন মন্ত্রী। দল 
তাকে রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেয়নি ঠিকই, 
জনসাধারণের মনে কিন্তু, তান গত তিন 
বছরেই “মানসটার অব দ্য ইয়ার” কেন ১ 
প্রশাস্তবাবু এমন একজন মন্ত্রী যিনি কাজের 
মধ্য দিয়ে সরাসাঁর জনাপ্রয় হয়েছেন । 

কাজ বলতে কিঃ শহরের জঞ্জাল 
জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ_-এই সব কাজগুলই 
ষে প্রশ্স্তবাবু চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে করতে 
পারছেন-_এমন কথা তান নিঞ্জেও বলেন না । 
'কিন্তু তার আবিরাম প্রয়াস চোখে পড়ার মতো ॥ 
কলকাতার সমস্যা ভার নখ দর্পণে, পুরসভার 
প্রশাসনিক চক্রজাল সম্পর্কে তিনি [িশেষভাবে 
অবাঁহত। তাই কলকাতার সমস্যা সমাধানের 
জন্য নীতি নির্ণয় করা তার পক্ষে [বিশেষ 
অসুবিধা হয় না। তাঁর অসুবিধে হয় সিদ্ধান্ত 
বা নীতি প্রয়োগে । কিন্তু কোনটিতে ব্যর্থ 
হলেই [তান হাল ছাড়েন না। সব সময়েই 
হলগে আছেন । যাঁদ দেখেন বেইিফদের 
দিয়ে পৌরকর আদায়ের কাজ্জ ঠিকঘতোে 
হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তিনি কর আদায়ের দায়িত্ব 
ব্যাস্কের হাতে দিয়ে দেন, এতে কাজ অনেক 
সহজ হয়ে যায় । 

সরকারা 'ঘুঘুর বাসা ভাঙার কাজে প্রশান্ত 
বাবুর যে অদম্য উৎসাহ, তার জন্য তাকে 
মারমুখী বিরোধিতার সন্মুখীন হতে হয়েছে । 
মহাকরণে নিজের চেয়ারে নয়, মাঠে ময়দানে 
নেমে কাজ করতে প্রশান্তবাবু ভালবাসেন । 

গতবছর চেতলায় কছু বাঁস্তবাসীদের 
স্থানান্তরিত করতে গিয়ে তাকে এক মাঁহলার 
আরুমণের মুখে পড়তে হয় । মহিলাটি ভার 
হাত কামড়ে দিলে তার জন্য প্রশ্াস্তবাবু মাস 
তিনেক হাসপাতালে শয্যাশ্যয়ী থাকেন ৷ ভার 


মুখ প্ধস্ত বেকে যাচ্ছিল। এই মারাত্বক 
আক্রমণের মুখে পড়েও তার উৎসাহে একটুও 
ভাটা পড়োন। পৌর উন্নয়নের কাজে 
আঁভিজ্ঞতার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রশ্মাস্তবাবু 
িদেশেরও কয়েকটি রাষ্ট্র সফর করেছেন । 

এরকম একটি উৎসাহা প্রাণবন্ত সাহসী 
মানুষের সম্ভাবনা একেবারে ফুৎকারে ডীঁড়রে 
দেওয়া ষায় না। তাছাড়া শহরের জনাপ্রয়তাও 
অনেক সময়ে প্রচারের গুণে গ্রামাণ্লকেও 
প্রভাবত করে। 

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা. দলে প্রশান্ত 
বাবুর ইমেজ ি রকম ৯ রাক্তা নেতা হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ এগোতে 
পারেননি । দলের কলকাত্য জেলা কাঁমটির 
সম্পাদক মণ্ডলীর তান সদস্য। তাই 
প্রশান্তবাবুকে নিয়ে ভাবনা বৌশদূর এগোতে 
পারে না। 

জ্যোত বসুর পরবর্তাঁ বিক্প 'নয়ে সুপ্র- 
জাল বিস্তারের এখানেই ইতি । কিন্তু যাঁদ 
গুশ্ব ওঠে জ্যোতি বসুর এই মুহতের িকস্প 
কেঃ তাহলেও বেশ ধশধায় পড়তে হর 
আমরা সাধারণ মানুষ ধণাধায় পড়লেও শোনা 
যায়*দলে মোটামুটি একটি নাম স্থির হয়েই 
আছে। তান হলেন সমর মুখোপাধ্যায় । 
পাঁলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কাঁমটির অন্যতম সদস্য ৷ 
তান রাজ্ান্তরেও নেতা ৷ অবশ্য তার যোগ্যতা 


নিয়েও পক্ষে বিপক্ষে অনেক মত থাকতে 


পারে। 

জ্যোতিবাবুর বিকপ্প কে হতে পারেন__ 
এ আলোচনার পরও অনেকেই হয়ত বলবেন £ 
জ্যোতিবাবুর তুলনা জ্যোতিবাবুই । কোন 
দু'জন মানুষ যে সম্পূর্ণ এক হাতে পারেন না, 
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাল নিরবাঁধ 
হলেও মানুষের জীবন তো তানয়। তাই 
সব বড় মানুষেরই বিকল্প ভাবতেই হয়, তা 
না হলে যে ভাবষাৎ মানব সমাজ থেমে যাবে 
আজ হোক কাল হোক, ক্যোতিবাবুর ভুমিকা 
কাউকে না কাউকে নিতে হবেই, তার দলকেও 
চে ভাবনা ভাবতেই হবে । সত 


আলোকচিত্র £ রাজীব বনু 


বসরা 
জানাচ্ছেন) পাশে টি হন 


জ্যোতি বসু আজ শুধু পাশ্চমবঙ্গেরই নয়, 
সারা ভারতেরই অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট 
নেতা । বলাবাহুল্য. [তান রাতারাতি এই 
সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হনান ৷ ধারে ধীরে 
অনেক পর্যায় পেরিয়ে তাকে আক্ুকের 
ভুমিকায় পৌছাতে হয়েছে। নিচে তারই 
কালানুরমক রূপরেখা জাকা হল । 

১৯৩৫ 2 জ্যোতিবাবুর জ্তীবনের প্রথম 
প্রাতবাদ. ভার বাবার স্প্ময় আকাত্কার 
বিরুদ্ধে । বাবা চেয়েছিলেন, ছেলে আই ?স 
এস হবে ॥। ছেলের মত ছিল না। তান 
আইন পড়লেন কিন্তু আইনকে জীবিকা 
হিসেবে গ্রহণ করেনান। জ্যোতিবাবুর 
রাজনোতক জীবনের পটভীম তোর হয় 
লনভনে । সেখানে উপপনিবেশিক দেশগুলির 
ছান্রমহলে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় 
ছিলেন-__সেই রঙ্রনী পাম দন্ত জ্যোন্তিবাবুকে 
প্রভাবত করলেন। সেই প্রথম মার্কসবাদে 
দীক্ষা । জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তখন সমমতাবল্থা 
বন্ধদের মধ্যে ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত, প্লেহাংশু 
আচাধ, রজনী প্যাটেল ( বর্তমানে কংগ্রেস 
নেতা) ও পি এন হাকসার প্রমুখ । তখন 
লনডনেও একটি বৃটিশ-বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর 
ইয়। 'ইনাডয়া লীগে" কাঁমউনিসট ও 


ধাপে ধাপে জননেত। 
-১৯৩৫ থেকে ১৯৭৭ 


জ্যোতি 
বসু, ভূপেশ গুপ্ত, রেগু চক্রবর্তাঁ এরাই বোৌশর- 
ভাগ জনসভায় ভাষণ দিতেন-। “ইনাঁডয়া 
লীগের মুখপত্র প্রকাশিত হতো লনডনে । 
জ্যোতিবাবু রাস্তায় দীঁড়য়ে সে পত্রিকা বিক্রি 
করতেন। পরে তিনি লন্ডনে গ্রেট বৃটেন 
কামউনিসট পারটির সদসাপদ পান । ১৯৩৯ 


বিশেষ প্রতিনিধি 


সালে জ্যোতিবাবু বার-এট-ল হয়ে কলকাতায় 
ফিরে আসেন । 

১৯৪১ 2 কাঁমিউনিসট পারটির সর্বক্ষণের 
কর্মী হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন ॥ 
ওপর । আসাম-বেঙ্গল রেল রোড ওয়ার্কারস 


হন। ওই সংস্থার সভাপাতি ছিলেন জয়প্রকাশ 
নারায়ণ । উভয় নেতার মধ্যে তাঁর আদর্শগত 
[বিরোধ ছিল । 

১৯৪২ £ ঢাকার সৃত্রাপুরে ফ্যাসীবিরোধী 


কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়োছলেন জ্যোতি বসু, 
বাঁও্কম মুখারজি প্রমুখ । জেলায় জেলায় 
ছাত্র সম্মেলন উদ্বোধন করতেও জ্যোতি বসু ও. 
হীরেন মুখারজির ডাক আসতো । 

১৯৪৬ $ পারষদাঁয় রাজনীতিতে প্রথম 
প্রবেশ। রেল শ্রামকদের ভোটে জয়ী হয়েই 
তিনি বঙ্গীয় বিধানসভায় আসেন। এ 
নির্বাচনে তার প্রতিপক্ষ ছিলেন হুমায়ুন 
কবির। সোঁদন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আর যে 
দু'জন কমিউনিসট [বিধানসভায় ঢুকতে 
পেরোছিলেন, তারা হলেন রতনলাল রাঙ্গণ ও 
রূপনারায়ণ রায়। বধানসভায়, সংখ্যাগারষঠ 
ছিল মুসলীম লীগ প্রধানমন্ত্রী হন সারওয়ার্দি। 
বিরোধী দলনেতা ছিলেন িরণশংকর রায় 
(বর্তমান ছি পি আই নেতা কল্যাণশংকর 
রায়ের বাবা)। এই বছরে বাজেট আঁধ- 
বেশনের শুরুতে বঙ্গীয় মুসলীম ছাত্র 
ফেডারেশনের একটি মিছিল বিধানসভায় 
আসে। এ মিছিলে বাংলাদেশের প্রান্তন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানও ছিলেন । 
কলকাতায় তৎকালীন ডেপুটি কাঁমশনার জনাব 
সামসুজ্জোহা কিরণশংকর রায়কে 'বধানসভায় 
ঢুকতে বাধা দেন। জ্যোতিবাবু এই ঘটনার 
তীব্র প্রাতবাদ করেন ।এজন্য সামসুজ্জোহা 


৫ ৬১৪৯৯)৬ 


/্ি 


তন ২৪ 


৯ পর 


“জোচ্চোরের বিধানসভা” 


১৯৭২ সাল+ নিবাচনে বামপন্থীদের ভরাডুব হল। 


সিপিএম পেল মাত্র ১৩টি 


আসন ॥ বরানগরে জ্যোতিবাবু ৩৮ হাজার ভোটে হেরে গেলেন। অন্যাদকে যাদবপুর কেন্দ্রে 
দীনেশ মঞ্জুমদার জয়ী হলেন। ্রেযাতিবাবুর ২৫ বছরের পারষদীয় জীবনে ছেদ পলো । 


২৮ মারচ বামপন্থীরা ময়দানে জনসভা আহ্বান করলেন । 


সেখানে সভাপ£তর ভাবণে 


জ্যোতিবাবু বলেন £. এই বিধানসভা জোচ্চোরের বিধানসভা__একে আমরা মান না । 

ছোড়াসাকো কেন্দ্রের অন্যতম ভোটদাতা প্রান্তন কাউনাসিলর শ্ামসুন্দর গোয়েওকা জ্যোতি-' 
বাবুর এই মস্তুবোর প্রাতবাদে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন । 

কংগ্রেস পারষদীয় দলের সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত বসু বিষয়টি বিধানসভার উ্ধাপন রুরেন। 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বলেন 8 আমরা জ্রোতিবাবুকে ক্ষমা করে দিলাম 

জুলাই মাসে জ্যোতবাবু লনডনে যান ॥ £সথানে ২০ হুলই এক জ্রনসভঃর বন্ডুতা দেন? 
তান পাশ্চমবঙ্গে নবাচনে রাশিং-এর কথাও কলেন । একদল চলাক এ সভার হামলা চালায় । 
জ্যোতিবাবূর উদ্দেশ্যে পচা ভিষ ও টমাটো নিক্ষেপ করে-। ছোটখাটো সংঘর্ষে সভার ৫ ভ্রন, 


উদ্যোন্তা জাহত হন৷ 


তাকে গ্রেপ্তার কারন! পরে কংগ্রেস ও লীগ 
সদ্সাদের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার্দ 
সামসুচ্জোহাকে সকলের সামনে জ্যোতি বসুর” 
কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। 

১৯৪৮৪ এই বছরের প্রথম দিকে 
কাঁমউানিসট পারাঁট বে-আইনী ঘোষিত হর 
জ্যোতি বসু সহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হন । এই 
গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে হাইকোরটে মামল্য হয় । 
বছরের শেষ দিকে জ্যোতিবাবু মুস্ত পান। 

এরপর 'িধানসভার শীতকালীন আঁধ- 
বেশনে ভারতের খসড়া সাঁবধানের ওপর 
আলোচনা হয়?  জ্যোতবাবু বলেন ই 
সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভীন্ততে আগে 
গণপারষদ গঠন করতে হবে। তারপর 
সংবিধান আলোচনা হবে | নচেৎ সর্ধাবধান 
গণতান্ত্রিক হবে, না। 

১৯৫১ £ ১৩ জানুয়ার মনুমেনট ময়দানে 
কামউনিসট পারাঁটর ডাকে একটি সভা হয় । 
পারটি বেআইনী হবার পর এটিই ছিল প্রথম 
-প্রকাশা সভা । জ্যোতিবাবু এ সভায় 
সভাপতিত্ব করেন । এই বছরে তাঁন দলের 
রাজ্যশাখার নেতৃপদে স্থায়ী আসন লাভ করেন । 
দলের মুখপান্র 'দ্বাধীনতা'-র সম্পাদকমণ্ডলীর 
সভাপাতিও 'নবাঁচিত হন । 

১৯৫৯ 2. প্রথম সাধারণ নিবাচন। 
কাঁমউনিসট পারটি রাজ্য বিধানসভায় ২৮টি 
আসন পায়। জ্যোতিবাবু বরানগর কেন্দ্র 
থেকে জতে বিধানসভায় আসেন । শিক্ষামন্ত্রী 
রায় হরেন্দ্র চৌধুরী ভার কাছে হেরে যান। 

১৯৫৩-৫৪ ₹ জ্যোতিবাবু দলের কেন্দ্রীয় 
কাঁমটিতে স্থান পান । 

১৯৫৫ $ চীন সফর । মে-দিবসে াকিং- 
এর জনসমাবেশে চীনা নেতাদের সঙ্গে তান 
একই মণ্ডে উপাস্থিত ছিলেন । এই সময়ে 
চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাইয়ের সঙ্গেও 
আলোচনায় মিলিত হন ॥ 

১৯৫৬ £  পালঘাটে পারটির চতুর্থ 


বিরোধী নেতা হিসেবে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে জেগাত বসু 


জয়লাভ করেন । 
বিধানসভায় বিরোধী দূলনেতার ম্ম; 

১৯৫৮ 2 ১০ মার নিন্ধাথশংকর রায় 
কংগ্রেসী মান্তসভা হে'়ে সদন । ২ চার 
তান বিধানসভায় ৭৮ পাতার একটি 'বর্বাতি 
পেশ করেন ৷ ত্রীদনই হজ্যাতিবাবু বিধান রায়ে 
মান্তুসভার বিরুদ্ধে অনাল্ছা প্রস্তাব , জানেন । 
এইটিই কংগ্রেস মীন্ুদভার বিরুদ্ধে প্রথম 
অনাস্থা প্রস্তাব ॥ 

১৯৫৯ £ বি 
জ্দোতিবাবৃকে দীর্ঘাদন আত্মদ্গাপল করে ঘ7 
হয়! [ঢল সলনর 


বাদ আন্দোলনের 


আবার অনাচ্থা প্রস্তাব 


আনেন । কিন্তু তীর প্রস্তাব ৬৪-১৫৭- ভোটে 
বাতিল হয়ে যায়। এ্রীদন পুিশমন্তী 
কািপদ ধুখারাঁজর উদ্দেশ্যে কয়েকক্রন সদস্য 
স্কুতো নিক্ষেপ করেন । কালপদবাবু আভযোগ 
করেন £ জ্যোতি বসু জুতো ছ'ড়েছেন। 
জ্যোতবাব্‌ তখন আসন ছেড়ে উঠে নিজের 
জুতোজ্রোড়া দোঁখয়ে দেন। 

১৯৬২ £ জ্যোতিবাবু আবার বরানগর 
কেন্দ্রে জয়ী হলেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ 
কেশব বসু:ভাকে আবার বিরোধী দলনেতা 

ঘোষণ্ করলেন । জাতীয় পারষদে 

সর সম্পাদকমণ্ডলীতে জ্যোত্বাবু সদসাপদ 

ভ করেন ॥ এদলের নটীতিনির্ধারক সংস্থাই 

হল এই জাতীয় পাঁরবদ। জুন মাসে 

গিসথশান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ভ্যোতবাব, 
মস্কো যান। 

জীন-ভারত যুদ্ধের পারপ্রেক্ষিতে জ্যোতিবাক্‌ 
গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই বললী অবস্থায় 
জ্যোতিবাকুর প্তৃবিয়োগ্‌ ঘটে । জাদস্রান্দের 
দিন ভাকে কি সগয়ের জন্য, প্যারোলে মুঁকি 
দেওয়া হয়। 

১৯৬৩ হই. ১৯ ডিসেমবর জেতবানু 
মক পান । আদর্শগত প্রশ্থে দলের বািভ 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জোর আলোচনা চলে 

১৯৬৪ £ ৯ এপাঁরল সি শী আছ 
জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে । তার অহ 
৫. এপারিল বাম কমিউীনিসট নৈতারা , ডাঙ্গে- 
আলোচনা করেন! ৯জন 

এক বিবৃতিতে বলেন যে ভাঙ্গে এব! 
চিঠ লিখে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহভাজরন 
হতে চেরেছিলেন। ভাঙ্গে “লক পরি 
৩০ হাজার টাকার শেয়ার কিনলেন ক করে » 
_এই সংক্রান্ত একটি বিকতিতে অন্যান/দের 

বসু স্বাক্ষর করেন । 


১১ এপারল দল কাষত ভাগ হয়ে যায় । 
অজ্জ প্রদেশের তেনালী কনভেনশনে 'জ্যোতি 
বসু প্রমুখের দাঁলল'এর ওপর জোর বিতর্ক 
হয়। ৩১ অকটোবর কলকাতার তাগরাজ 
হলে পারটির সপ্তম কংগ্রেসে বিদেশী গুভাব- 


কংগ্রেসে যাননি 


১৯৬২ জাল তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রধান অতুল্য ঘোষ 
জ্যোতি বসুকে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন । কংগ্রেসে যোগ দিলে ঠাকে 
উপযুক্ত মর্ধাদা দেওয়া হবে_ এমন. কথাও বলা হয়েছিল ! জবাবে জ্যোতিবাধু বলছিলেন, 
[তান রাজনীতিতে যোগ দেবার প্রথম দন থেকেই কাঁমউনিসট পারটিতেই আছেন এবং শেবাদিন 
পর্যস্ত কমিউনিসট পারটিতেই থাকবেন ! 


বি রস্রজমাল এই কংগ্রেস ট্রাম কোষপানির -পাঁরচালনভার আঁধগ্রহণ 
€ পারচালনা করেন জ্যোতিবাবু । ৭ নভেম্বর বিল উ্থাপন করেন। ৮৮ বছরের পুরনো 
প্রকাশ্য সমাবেশে জ্যোতিবাবৃই ভাষণ 'দেন। প্রাতষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের হাতে আসে । 
এবারেও সংশোধানবাদ বিরোধী আদরে গঠিত . 

্ রি ১৯৬৮ £. কোচিনে অনুষ্ঠিত পারটির 


নতুন পারটির কথা ঘোষণা করেন জ্যোতিবাবূ । 
্ বৃ অস্টম কংগ্রেসে জ্যোতবাব আবার ট- 
এ দ্লের নাম হর কাঁমউনিসট পারটি অব হানে পাল 


ইনাডরা । মার্কসিসট | । ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন । 


তথ 


৮17৮৫ 


১৯৬৫ 8 মারচ মাসে কেরলে মধাব্তী ১৯৬৯: মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার 
নিঝাচনে জ্যোতিবাবু প্রচারে অংশ নেন। যু্রনট ক্ষমতায়। জ্যোতবাবু তার নিজ কেন্দ্র 
2 ছুলাই মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র বিপুল ভোটে ভিতলেন। আবার উপ- 
প্র পিপলস ডেমোব্ল্যাসী- আত্মপ্রকাশ করে। 
ও এই পানতিকায় প্রথম সম্পাদক হন জ্যোতি বসু। 
এ আগসট মাসে ট্রাম ভাড়া আন্দোলনের পাঁর- 
3 প্রেক্ষিতে জ্যোতিবাবু আবার প্রেপ্তার হন । 


১৯৬৬ £  ফেবরুয়ার থেকে আবার খাদ্য 
আন্দোলন শুরু হয়। জ্যোতিবাবু তখনও 
ভেলে ! মারচ যাস নাগাদ তিনি মস্ত পান। 
৬ এপাঁরল খাদ্যের দাবিতে বাংলা বনধ 
'্র-আহ্বান করা হয় ॥ ৩ গে জ্যোতিবাবু উৎপল ২ 
হু দত্ত পাঁরচালিত 'কল্লোল' নাটকের বির 
ত্র উৎসবে যোগ দেন । 


55815 ৪০৬ চগ। 


১৯৬৭ চতুর্থ জাধারণ নির্বাচনে 


টু গ্রেসীরা মোট ১৫৩টি আসন পান । রাজো 
প্রথম যুকতরুনট সরকারে জ্যোতিবাবু উপ- 


হুখামন্তী- পারবহণ ও অর্থদপ্তরের ভার পেলেন । 
১৪ জুলাই পাঁরবহণ*মন্তরী হিসেবে জেযাতিবাবূ 


মৃত্যুর মুখে পা রেখে 

১৯৭০ সাল । ৩১ মারচ্। হুন্ুফ্রুনট ভাঙার ১৫ দিনের মাথায় পাটনা রেল স্টেশনে 
জ্যোিবাবুকে লক্ষা করে গুলি করা হল। এই ঘটনায় একভন পারটি সমর্থক প্রাণ হারান। 
নাম আল ইমাম । এই এড়যন্তের প্রতিবাদে কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বৌরয়ে পড়ে । 
ঘটনার পরাদিন শহাদ মিনার ময়দানে এক জন্সভায় জ্যোতিবাবু বলেন £ মানুষের মুনতিসংগ্রামে 
নিয়োভুত আছি । যতদিন সেই কাজ শেষ না হচ্ছে. ততাঁদন বাচতে ইচ্ছা করে। প্রধানমন্্রাও 
ট্রাক-টেলিফোনে জোতিকাবুর কুশল নেন। 

১৯৭১ সাল । ২৬ ফেবরুয়ারি বেড়ার্ঠাপায় নির্বাচনী ভাষণ দিয়ে বাঁসরহাট যাবার পথে 
হাঁরশপুরে জ্যোতিবাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর তিনটি বোমা ছোড়া হয়। ফেরার পথে 
আবার তাঁর গাড়িতে বোমা পড়ে । তবে সেবার বোমা ২টি ফার্টোন। তার সঙ্গে ছিলেন 
আবদুল্পা রসূল ও শাস্তময় ঘোষ । 

এর আগে ২ ফেবরুয়ারি আমডাঙা থেকে সভা করে ফেরার পথে মীরহাটির কাছে 
জ্যোতিবাব্র গাঁড়িতে আবার বোমা পড়ে । এ সময় তীর সঙ্গী ছিলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা | 
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পরিবর্তন ২৬ 


/মুখামন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন জ্যোতিবাবু সেই 
নঙ্গে হাতে এলো গ্রাষ্্র দপ্তর 


এই প্ররাস্্ 
দণ্তরকে কেন্দ্র করেই জ্যোতিবাবু তকে 
ভাঁড়য়ে পড়েন । ফ্ুনটে ফাটল দেখা দেয় । 
১৯৭০ ঃ গোড়ার দিকে ফ্রনট ভাঙার 
মুখে । জেগাতিবাবু ও মুখামন্ত্রী অজয় মুখারাকির 
মূখ দেখানোর প্রায় বন্ধ । মহাকরণে পাশাপাশি 
ঘরে বসে তারা পরস্পরাবরোধী বত 
[দিচ্ছেন । ২৮ জানুয়ারি জ্যোতিবাবু প্রথম 
স্বীকার করলেন নেতাক্রী সুভাষচন্দ্র সম্পকে 
কমিউীন্সিট পারটির মূলায়ন ভুল ছিল । এই 
প্রথম ভারতের একডন প্রথম সারর কামউ- 
নিসউ নেতা নেতাজী সম্পর্কে বিপরীতধমাঁ 


বসু পরিবার 
দিব 


১৯১৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতার 
হ্যারিসন রোডের একটি বাঁড়তে জ্যোতি বসুর 
জন্ম । বাবার নাম ডাঃ নিশিকান্ত বসু। মা 
হেমলতা ব্নু। নিশিকান্ত বসু ছিলেন নামী 
হোমিওপ্যাথ চিকংসক। তার ঘানষ্ঠ 
বন্ুদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্ রায় ও 
নীরঞ্জন সরকার ৷ জ্যোতিবাবুর পিতামহ 
রজনীকান্ত বসু ছিলেন গৌহাটিতে আদালতের 
সেরেস্তাদার। তার পাঁচ পুত্রের মধ্যে কানষ 
নাশকান্তই জ্যোতিবাবুর বাবা । 

প্রথমে কলকাতায়, জ্যোতিবাবুদের নিজদ 
বাড়ি ছিল ন্ম। হ্যারসন রোড, সমবায় 
ম্যানসন, জী গ্লুল স্টিট, হিন্দুস্থান বিলাভং 
প্রভীত জায়গায় ভাড়াটে থাকার পর 'নাঁশকান্ত 
হিন্দুস্তান পারকে এক বিঘা জায়গা কেনেন। 
১৯২৪ সালে তান সেখানে বসতবাড়ি 
বানান । 

নাশকান্তবাবুর দুই ছেলে € এক মেয়ে। 
পুন্ররা হলেন সৌরীন্দ্রকরণ এবং জ্োতীকরণ 
(জ্যোতি বসু) ॥। একমাত্র কন্যা “সুধা'। 
জ্যোতিবাবুর ডাক নাম ছিল 'গণা'। 


জ্যোতিকিরণকে প্রথমে ধর্মতলার লরেটো, 


স্কুলে ভার্ত করা হয়। সেখানে দু'বছর 
পড়ার পর তান ভার্ত হন সেনট জৌভয়ার্স 
স্কুলে। সানয়র কেমাব্রজ্জ পাশ করার পর 
পড়তে আসেন প্রোসডেন্সি কলেজে । 
ইংরোজ অনার্সের ছাত্র ছিলেন। মেধা এবং 
পড়াশুনোয় কৃতিত্বের জন্য তানি কয়েকবার 
স্থল কলেজে পুরস্কৃতও হয়েছেন। 

কলেজ পর্ব শেষ করার পর ১৯৩৫ সালে 
২১ বছর বয়সে জ্যোতাকরণ বিলেতে পড়তে 
বান। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে আই 1স এস 
হোক। তাতে জ্যোতিবাবু নিজেই বাদ 
সাধলেন। অগত্যা তাকে আইন পড়ার 
ঈনর্দেশ দেওয়া হলো সেই অনুযায়ী তান 


কথা বললেন! 

১৬ মারচ অজয়বাকু মুখ/মন্ত্রী হিসেবে 
পদত্যাগ করন । ১৪১ জুনের সমর্থন দেখানো 
সম্ভব হরনি বলে জ্যযোতিবাবুর নেতৃত্বে বিকপ্প 
সরকার গঠন সন্ভব হল না। 

১৯৭১ 8 মধ্যবর্তী নিবাচনে বরানগরে 
জেগাতিবাবু ও অজয়বাবুর মধ্যে প্রাতিদ্বান্দিতা ॥ 
অজ্য়বাবু হেরে যান। দি পি আই (এম ) 
৮৮টির জায়গায় ১১৫টি আসন পেল । একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিনেবে জ্যোতবাবু সরকার 
গঠনের দাবি করেন। কিন্তু ২ এপারিল 
অজয় মুখারাকত আবার মুখ্যমস্তী এবং বিজয় 
সং নাহার উপমুখ্যমস্ী হিসেবে শপথ গ্রহণ 


সেখানে মিডল টেমপলে ভার্ত হলেন। 
এখানেই জ্যোতিবাবুর রাজনীতিতে হাতেখাঁড় । 

জ্যোতিবাবুর দাদি পুধা দেবীর বিয়ে হয় 
প্রোসডেনীসি কলেভ্ডের অধ্যক্ষ ডঃ র্লেহময় 
দন্তর সঙ্গে । দাদা সৌরীন্দ্রকরণের বিয়ে হয় 
জলপাইগুড়ির রাজ্রা প্রসন্রদেব রায়কতের 
কন্যার সঙ্গে। ভার শাশুড়ী রানী অশ্ুমতী 
দেবী কংগ্রেসের এম এল এ ছিলেন । জ্যোতি- 
বাবুর দাদা প্রায় এক বছর হল মারা গেছেন ৷ 
দদাঁদ সুধা দেবীর ছেলে অমল দত্ত আইনজীবী। 
তান ?স পি এম প্রার্থী হসেবে ভোটেও 
দাঁড়িয়েছিলেন । ১৯৭৭ সালে জনতা প্তাথীর 
কাছে হেরে যান । 

বিদেশে আইনের পাঠ সেরে ঘরে ফিরতে 
না ফিরতেই জ্যো বিয়ের বল্দোবন্ত 
পাকা করে ফেলেন তার বাবা। ঈশান 
ঘোষের নাতনী শ্রীমতী ছাবি দেবীর সঙ্গে বিয়ে 
হয় জ্যোতিবাবুর। দুর্ভাগ্যবশত ছাঁবি দেবীর 
সঙ্গে তার দাম্পতাজীবন বেশি দিন স্থায়ী 
হয়নি । একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছাঁব 


করেন। ২৪ জুন যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ 
কর খুন হন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অজয় 
মান্্সভার পদত্যাগের দাবি ওঠে । ২৫ স্ুন 
অজয়বাবুর সুপাঁরশে রাজ্যপাল শাস্তস্বর্প 
ধাওয়ান বিধানসভা ভেঙে দেন । 


১৯৭২ ১ সাধারণ নিাচনে জ্যোতিবাবূর 


পরাজয়, সি পি আই-এর গশবপদ 'ভটাচার্য 
৩৮ হাজার ভোটে জিতে গেলেন। 

১৯৭৭ ৪ সাতগাছিয়া কেন্দ্রে জ্যোতিবাবুর 
জয়। সি পি আই (এম)-এর একক 
নিরগ্কুশ গরিষ্ঠতা । জ্রোতিবাবূর মুখামান্ত্ 
লাভ। এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সেই 
পদেই আছেন । গা 


দেবী টাইফরেডে আক্রান্ত হন । ডাঃ ?বধান 
রায় জে তার চিকংসা করেন। কিন্তু 
১৯৪২. সালে. ছাবি দেবা মারা যান । 


জ্যোতিবাবু 'দ্বতীয়বার (বিয়ে করেন ১৯৪৮ 
সালের ৫ ডিসেমবর। পক্সীর নাম শ্রীমতী কমল 
বসু। বিয়ের আড়াই মাস পরেই জ্যযোতিবান্‌ 
আত্মগোপন করতে বাধ্য হন॥ কাঁমউীনসট 
পারটি তখন বেআইনী । এক বছর পর তার 
একটি কন্যা জন্মায় । কমল দেবীর ভাই 
সুধাময় এই সংবাদটি জ্যোতিবাবুকে দেবার 
জন্য গোপন আস্তানায় গেলেই পুলিশ তাকে 
প্রেপ্তার করে। জন্মের মাত্র ৯ দিন পর 
জোগতবাবুর সেই কন্যা মারা যায়। [তান 
তখন কারাগারে । 

জ্যোতিবাবুর একমান্র পুত্র চন্দনের ( ভাল 
নাম সুরত) জন্ম ১৯৫২ সালের ১২ 
সেপটেমবর। চন্দনের বিয়ে হয়েছে। সৈ 
বর্তমানে এক মেয়ের রাঝা । ঠাকুরদা আদর 
করে নাতনীর নাম রেখেছেন-_িতা । এ 
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কে বেশি জনপ্রয়-- 


বিধান রায়, না 


স্বাধীনতার পর খেকে এ পর্যন্ত পাঁশ্চহবঙ্গ 
ছা'জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে । সময় অনুরুমে এই 
ছ'জন হলেন-ডঃ প্রফুল্লচন্র ঘোষ, ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়, প্রফুল্ন্দ্রসেন- অভয় মুখোপাধ্যায়. 
'সদ্ধার্থশংকর রায় এবং জ্যোতি বসু । 


এদের মধ্যে ডঃ ঘোষ দু'বার মুখ্যমন্ত্রীর 
আসনে বদোঁছলেন। তিনি প্রথমবার 
মুখামন্ত্রী হন ১৯৪৭ সালের আগসট মাসে । 
তার মস্তি বৌশ দিন স্থায়ী হয়ান। ১৯৪৮ 
সালের ১৫ জানুয়ারি ডঃ ঘেষ পদত্যাগ 
করেন।. তবে দ্বস্পকাল স্থায়ী মাস্বত্ে 
ডঃ ঘোষ-সেবার যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতে 


পেরোছলেন। নানা সমস্যা ভাকে বিব্রত 
করে তুলোছল । কাঁমউীনসটদের কার্যকলাপ 
এবং সাল্প্রদায়কতা তার মীস্তসভার সামনে 
বিরাট ছ্যালেনজ হয়ে দাঁড়য়োছল । কালো- 


অরূপ ভট্টাচার্য 


বাজারি এবং দুর্নীতি বন্ধ করার জনাও 
ডঃ ঘোষ বিশেষ উদ্যোগী হয়োছলেন । মদ 
খেতেন বলে এক পুশ আঁফসারের প্রমোশন 
আটকে দিয়ে ডঃ ঘোষ তাকে শান্ত দেন। 
আঁফসার ভদ্রলোক কথা দেন তিনি মদ খাওয়া 


কু 
চা 
হর 
গু 
৪, 
ক 
চর 
এর 
৫1 
চে 
হুঁ 
চা 
পর 
ভা 
শর 


ছেড়ে দেবেন । মাস দুই পর মুখামন্তর খোজ 
নিয়ে জানতে পারেন_অফিসার তার কথা 
রেখেছেন। তাকে প্রমোশন দিয়ে হেড 
কোয়ারটারসে নিয়ে আসা হয় ॥ 

গোপন সংবাদ পেয়ে একবার ভঃ ঘোষ 
উত্তর কলকাতার এক ময়দা কলে গিয়ে 
হাজির । দেখলেন, ব্যাগ ভার্ড তেতুল বাঁচি । 
গুড়ো করে ময়দার সঙ্গে মেশানো হবে । 
সেগুলি আটক করা হল কলের মালিক 
শাস্ত পেল। 

ডঃ ঘোষের পদত্যাগের কয়েক দন আগের 


কথা । তার থিয়েটার রোডের , বাড়ির সামনে 


পারটির লোকেরা এসে জমারেত হয় দাঁব 
তোলে-অপরাধী হিসাবে আটক করা হয়েছে 
এমন কিছু লোককে ছেড়ে দিতে হবে 
মামলাও প্রত্যাহার করে নিতে হবে ৷ ডঃ ঘোষ 
তাদের সাফ জানিয়ে দেন_অপরাধ প্রমাণিত 
হলে শান্ত পেতেই হবে, সে পারটির লোকই 
হোক বাযে-ই হোক। ডঃ ঘোষকে শানামি 
শুনতে হয়-এর জন্য তকে পত্তাতে হবে । 

প্রথমবার যে দৃঢ় সুষ্টিতে ডঃ ঘোষ রাজোর 
শাসনযন্ত্র ধরেছিলেন তাতে তর যথেষ্ট 
জনাপ্রয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বপ্প 
স্থায়ী শাসনকালে [তান তা দৃঢ়মূল করার 
সুযোগ পাননি ॥। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বার 
যখন [তান রাজ্যের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন, 
তখন তকে যেন চেনাই বায়ান। তখন 
তণকে মনে হয়েছিল ক্ষমতার মোহে অন্ধ এক 
বৃদ্ধ । কণদনের ক্রিয়াকলাপে [তিনি নিজেই 
তণর আগের ইমেজ নষ্ট করে দিলেন । 
জনাপ্রয়তা অর্জন দূরে থাকুক, তানি রাজোর 
অধিকাংশ মানুষকেই তার প্রাতি বাতত্রদ্ধ করে 
তোলেন । 

্রফুল্পন্দ্র সেন ১৯৬২ সালে বিধান 
রায়ের মৃত্যুর পর মুখামন্ত্রীর পদ পান। 
বিধানবাবুর মান্ুসভায় তিনি ছিলেন খাদা- 
মন্তরী। তখর কখনই খুব একটা সুনাগ ছিল 
না। মুখামন্ত্রী হিসেবেও তান যে আবসংবাদী 
ছিলেন না, তার প্রমাণ ১৯৬৭ সালের 
বিধানসভা নির্বাচনে তণর পরাজয় । শ্রীসেনের 
মুখ্যমান্তত্বে জিনিসপত্রের দাম এমন আকাশ- 
ছোয়। হয়ে দাঁড়ায় যে [তান নিজেই 
জনসাধারণকে ভাতের বদলে কীাচকলা এবং 
সন্দেশের বদলে আল্মাসদ্ধ খাওয়ার পরামর্শ 
দেন॥। বিদেশের খ্যাতনামা চিকংদকের 
পরামর্শও তার,উপদেশের সঙ্গে পাণ্ত করেন । 
১৯৬৬ সালের ফেববুয়ারতে রাজ্য জুড়ে খাদা 
আন্দোলন শুরু হয়। ফেবরুগ়ারর শেষ | 
সপ্তাহ থেকে মারচের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
পুলিশ ৪২ জনকে গুল করে হত্যা করে। 
এর মধ্যে বসিরহাটের ১২ বছরের কিশোর 
নুরুল ইসলাম কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে 
স্লশের গিলতে শহীদ হয় । এতে শ্রীসেনের, 


ভিজা ্রফুলবাৰ প্শাসাঁনক 
২] পছ্ুত্ বা. জনীপ্রয়তার তেমন কোন: শরম কন 
টু তে পারনি ? 


০১৯৬৭ সালে বি আধিকাংশ 


যায়। তিনরার বাংলা কংগ্রেসের অজয় 
মুখোপাধায় মুখামন্ত্রী হন। . শারকী 
অন্তত্ধন্ের যথাযধ মোকাবলা করতে না 
পেরে তান সাধারগ মানুষের শ্রদ্ধা হারান 


3... ৯৯৪২ সালের পণ্চম সাধারণ, নিন 
|| অনেকের কাছেই এক বিশাল জিজ্ঞাসা চিহ। 


] দিয়ে তিনি রাজ্যের মানুষের কাছে তো বটেই, 


তিন আপ্রয় হয়ে যান। . 


রাজ্যে ভোটারদের রায় কংগ্রেসের .বিবুদ্ধে 


তারই মধ্যে এলেন দদধার্থ রায়। গোষ্ঠী: 
ণ অবস্থার বাড়াবাড়ি ও অভ্াচরনিহের 


| ভার নিজেরই দলের একটা. বড় অংশের : 


হত 0695 ৮4৮ 


-হসেবে শপথ গ্রহণ করলেন_তখন তার 


নেতৃত্ব গ্রহণে কেউই অনাগ্রহী ছিলেন না।'. 
তর রাজনীতিক গুরু ছিলেন. 'দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন : সত্য ও অহিংসার শিক্ষক ছিলেন 
মহাত্মা গান্ধী। এছাড়া জওহরলালের সঙ্গে 
'নাবিড় বনধৃত্ব তশকে মুখ্যমন্ত্ী'হসেরে 'মেনে 
নেবার ভিতটি সহজেই তৈরি করে দেয় 
কিন্তু চিকিংসক হিল্সেবে বিধানচন্দ্র ছিলেন 
আরো বড়। চিকংসক হিসেবে তখর খ্যাতি 
ছল আন্তর্জাতক। আর এই পেশায় 
উদারতার মধ্যে দিয়ে তানি সাধারণ মানুষেরও 
কাছে আসতে, পেরেছেন।  বিধানন্ডরের 


এ কা্থকালে তণর "স্থিতিশীল জনাপ্রয়তার একটি 


প্রধান কারণ-তান ছিলেন কুশলী ও দরদী 
ডাল্তার। 
ডঃ রায়ের জনীপ্রয়তার একটি বড় প্রমাণ 


তর, জন্মাদন তর কার্কালেই : একটা 


সাধারণ উৎসবে পারণত হাচ্ছল। সকাল 
থেকেই: দলে দলে লোক, রি 


র্বাড়িতে কল ফুল মিষ্টি নিয়ে। এইসব ফল 
ও মিষ্টি তিনি হাসপাতালের রোগীদের পাঠিয়ে 
দিতেন। ১১৫৯ সালের জন্মাদনে [তান 
৩৬ ওয়োলংটন স্ট্রাটের বসতবাড়িটি জাতির 
উদ্দেন্তশ দান করেন । 

রাজনৈতিক পাঁরস্থিত প্রাতকূল হলেও 
ভাঃ রায়ের কার্ষকাল বহাবধ উন্নয়নমূলক কাজ 
ও পাঁরিকষ্পনায় চিহিত । লবণ হাদ উপনগরী, 
কল্যাণী উপনগরী, রাস্ঠীয় পাঁরবহণ, ছ্বিতীর 
হুগলী সেতু, চিত্তরঞ্জন রেল, ইনাজন কারখানা, 
কল্যাণী সুতাকল, হারিণঘাটা দৃষ্ধপ্রকষ্প, 
ফরাকা ব্যারেজ, ব্যানডেলের তাপাবিদ্যুৎ কেন্দ্র, 
দুর্গাপুরের ইসপাত ও সার কারখানা, বর্ধমান, 
কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, 
দিলালির বঙ্গভবন, অনাতেম শ্রেষ্ঠ চলা 
“পথের পাচালি'কে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি বহাবধ 
কর্যজ্ঞের সঙ্গে বিধান রায়ের নাম জড়িয়ে 
রয়েছে। 

বিধান রায়ের জনপ্রিয়তা তপর বীর্ত ও 
কর্মের মধোই । কন্তু তশর এই কাতর 
গৌরব তান ত'র কার্ষকালে অনুভব করতে 
পারেনান! তার কারণ স্বাধীনতা-উত্তরকালের 
অর্থনৈটতিত সমস্যা ও রাজনোতিক আবর্ত। 

অপরদিকে জ্যোতিবাুর জনীপ্রয়তার 
তুলনায় এই [তিন বছরে রাজ্যে উন্নয়নমূলক 

দ্ধ ও পাঁরকস্পনার ক্ষেত্রে তার অবদান 
তুলনায় আনেক কম * পল্ডায়েত নির্বাচন, 
দশম শ্রেণী পৰস্ত অবৈতনিক শিক্ষা, একশো 
মেগাওয়াটের গস টারবাইন--এমন গুটি কয়েক 
অবদান আঙ্গুলে গোনা.বায়। মানুষটি সরে 
যাবার পরও দীর্ঘ লুই দশক জুড়ে বিধান রায়ের 
জনাশ্রয়তার. অন্যতম কারণ হল, এই দুই 
দশকে রাজ্যের অর্থনীতি ও সাধারণ উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে মন্থরতম অগ্রগতি । 

বিধান রায়ের সময়ে যে সব রাজনোতিক 


ও সামাজিক প্রতিকূলতা ছিল তা হল-_ 
(১) স্থাধীনতার' পর প্রথম বেশ কয়েক বছর 
কমিউনিসট পারটি বে-আইনী ছিল । সৌদক 
থেকে জনতার একাংশ ছিল কংগ্রেস 
সরকারের ওপর বিরূপ ৷ ২২) ১৯৪৯ সালের 
৩০ িসেমবর বিধান রায় জওহরলালকে 
একটি চিঠিতে লিখলেন £ “বহুবার আগে 
তোয়াকে লিখেছি, আসল সংকট, বাংলার 
মানুষকে যা পাঁড়িত করছে, তা হল খাদ্যের 
অভাব, চাকারর অভাব এবং উদ্বাস্ুদের জাঁমর 
অভাব । (৩) ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন 
কলকাতার বুকে পুলিশের হাতে ৮০ জনের 
মৃত্যু। 9) রায় মীন্তুসভায় দুনাঁতি ও 
বিশৃংখলার আভযোগে ১৯৫৮ সালের ৯ 
মারচ আইনমন্ত্রী িদ্ধার্থশংকর রায়ের পদত্যাগ ? 
দুর্নার্ত সম্পর্কে বিধানসভায় সিদ্ধার্থবাবুর ৩৩ 
পাতা বিবৃতি পাঠ! রায় মাস্ত্রসভার বিবুদ্ধে 
বিরোধী দলের অনাস্থা _এই কয়েকটি 
ঘটনাকে সৃত্র ধরে অনুমান করা বায় ষেকি 
পাঁরা্থাতির নধে) বিধান রায়কে টিকে থাকতে 
হাঁচ্ছল। 

জ্যোতি বসুর মুখামান্তিহথে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক পাঁরবেশটি সর্ব অর্থে সুখকর নয় । 
যে মুখ্যমন্ত্রীর আমলে গত এক বছরে কলকাতা 
শহরে ভাকাতি ৩৬, লূঠ ১৬০, দিনে ছুরি 
১০৬, হত্যা ৯৩, রাতে চুর ৫৪৪. দাঙ্গা ৮৫৫, 
চিটিং ৩৪৬ হয়েছে এবং যে মুখ্যমন্ত্রীর আমলে 
ইসলামপুরের আঁপ্িকাণ্ডের মতো ঘটনা বিরল 
নর, সেখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রেখেই 
মুখামান্তত্বের দায়িত্ব পালন করছেন জ্যোতিবাবু। 

রাজো বিদ্যুৎ নেই, কলে জল নেই, গ্রামে 
পানীয় ভুল নেই, চাঁকংসার ব্যবস্থা নেই, 
পথে যানবাহন নেই, কলে-কারখানায় উৎপাদন 
নেই, বেকারের চাকার নেই, শহরে পায়ে 
চলার পথ নেই_এত "নেই নেই'_এর মধ্যে 


-ছিটলার-স্তালিন বিতর্ক 
... ৯৯৫৩ সালের ১০ নেমবর । বিধানসভায় নাট্টানিযনত্রণ বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 
নাট্নয়ন্্ণ বিলের সপ্তম ধারা অনুসারে. পুলিশ গণনাট্য সংঘের কাছে ৫৯খানি নাটকের 
পারুল ছেরে পঠায়। তার মধ্যে দীনবন্ধু শিতর, রবীন্দ্রনাথ ও শরংন্দ্রের লেখাও ছিল । 
জ্যোতিবাৰু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান-_-জার কোনো নাট্য সংস্থার কাছে এরকম 


নাটকের কাঁপ চাওয়া হয়েছে কিনা । 


মুখ্যমন্ত্রী ভাঃরার় বলেন £ গণনাট্য সংঘ কামউনিসটদের দ্বারা প্রভাবিত । তারা নাটকের 


রদবদল করে থাকেন। 


জ্যোতি বসু £ কোন নাটকটা তারা বদালয়েছে 2 


মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যযোত বসু 
মুখ্য 
জ্যোতি বসু ই 


বলব না। 
কেন বলবেন নাঃ 
বেহেতু বলা যায় না। 


আইন সভার এ ভাবে প্রশ্ের উত্তর দেবার রীতি নেই । আপনিৎদে 


হিটলারের মতো আচরণ করছেন । 


মুখামন্ত্ী হ্যা 


হিটলার স্তাঁলনের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে । 


জ্যোতিবাবু কিন্তু বিদ্যুৎ-সি এমি এ এসব 
দপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে “আছ 
আছি' করে কাজ চাঁলয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ 
যা নিয়ে জনসাধারণের বিরন্তি তাই জ্যোতি- 
বাবুর হাতে; তা সতও মুখামন্ত্রী হিস্বে 
জ্যোতবাব্‌ সবচেয়ে জনীপ্রয় । 

জ্যোতিবাবু কি চেহারায় ও আঁভব্যন্তিতে 
রাজনোতক উত্তমকুমার ই হা মহাত 
কোথাও একটা আছে । কিন্তু জওহরলালও 
িধানবাবুকে বলতেন £ 'আঁম ঈর্যা কার 
তোমার হাইট 1 এই হাইট নিয়েও [িধানবাবু 
যে তার কার্ষকালে সকলের প্রিয় হনান, 
সেকথা ১৯৫৮ পালে নিজেই ভার ৭৬তম 
জন্মাঁদনের সভায় বলে ফেলেন £ 'আঁম এই 
বিরুদ্ধতার মানে বুঝ না; আমিতো কোন 
অন্যায় কারান । আমি যখন মরবো তখনই 
ত্র লোকগুলো বলবে, লোকটা ভাল ছিল গো. 
আরো কিছুদিন বাচলে পারতো । 

এই সম্মান আজ জ্যোতিবাবুর সরকারও 
তাকে দিচ্ছেন। কলকাতায় মহাকরণের 
সামনে বিধান রায়ের পূর্ণাবয়ব মৃর্ত স্থাপিত 
হয়েছে এই সরকারের আমলেই । মহাকরণে 
কয়েকজন মন্ত্রীর ঘরেও বিধানবাবুর ছবি 
রয়েছে। গত বছরে উত্তর কলকাতায় একটি 
ওবৃধ কোমপানির চত্বরে বিধান রায়ের একটি 
মৃর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন শিল্পমন্ত্রী 
কানাই টাচার্য। বিধান রায়ের জন্মদিনটি 
এখনও এ রাজ্যে পাঁড়ন্বরেই পালিত হয় । 

তা সত্তেও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জন- 
প্রিয়তার শার্ষে কেন ; ১৯৭৮ সালে রাজা- 
জুড়ে অভূতপূর্ব বন্যা, দণ্ডকারণ্য থেকে প্রায় 
একলক্ষ বাঙালীর এ রাজে। আগমন এবং 
আসাম থেকে এখনও বাঙালী আগমনের স্রোত 
সামলাতে পেরেছেন ও পারছেন বলেই কি 
জনসাধারণের মন জয় করতে পেরেছেন 
নাকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের 
মানুষের সরাসাঁর প্রাতীনধিত্বের সুযোগ তোর 
হয়েছে বলেই কি জনসাধারণ জ্যোতিবাবুর 
ওপর সবচেয়ে বেশি খুশী ; বলাবাহুল্য, 
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এর প্রাতিটি কাজেই জ্ঞ্যোতি- 
বাবুর অবদান অনস্বীকার্য । কিন্তু এসব কোন 
ঘটনাফেই বিরোধীরা অপ্র হিসেবে ব্যবহার 
করতে ছাড়ছেন না। এব্যাপারে তারা 
বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি 
করছেন, তবুও কোন ফল হচ্ছে না। জ্যোতি- 
বাবু প্রায়ই বলেন £ আমরা কারো দয়ায় 
সরকার চালাচ্ছি না। রাজ্যের বোঁশর ভাগ 
মানুষ আমাদেরই পক্ষে । এই কথারই প্রাত- 
ধ্বীন শোনা যায় যখন বাকুড়া জেলার এক 
গ্রামে দৃসপ্তাহ 'কেরাচিন, তেল না পোঁছোলেও 
যন্মথ গড়াই নামে এক গ্রামবাসী বলে ওঠে £ 
জ্যোতিবাবু ধখন আছে, ষে করেই হোক সুরাহ, 


ওই 129৯515 


(এটা করবেনই । 

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোঁতিবাবুর জনাপ্রয়তা 
সুপ্রাতিষিত' হলেও, তার জনাপ্রয়তার ভিত 
তোর হযেছে বিরোধী শিবিরের নেতা 
হিসেবেই । কালের কষ্টিপাথরে ঘা খেয়ে 
জো্াতিবাবুর রাজনোতিক জীবনটি তোর 
হয়েছে । যখন তিনি মানুষের জন্য কার্যত 
নিজের হাতে কিছু করেননি, আন্দোলন ও 
মগ্রবেদনা প্রকাশই ছিল তার একমান্র অন্তর 
তখনই মানুষ তাকে অনেক বশ কাছের করে 
নেবার সুযোগ পেয়েছেন । 

অপরদিকে বিধানবাৰু তার রাজনোতিক 
জীবনে কখনই বিরোধী দলের আসনে 
বদেনান) সমালোচনা সরকারের বিরুদ্ধেই 
হয়ে থাকে, বরাবরই জনসমর্থন পায় বিরোধীরা 
কিন্তু জ্যোতিবাবু তার রাজনোতিক চাতুর্ষে 
বিরোধী নেতা হিসেবে ব্যন্তিগতভাবেও দিনে 
দিনে এত বৌশ জনসমর্থন পেয়েছেন যে 
তাকে মুখ্যমান্তিত্বের আসনে বাঁসয়ে মান্ত তিন 
বছরে তা গ্লান করে দেওয়া শন্ত ৷ 

ডাঃ িধানচন্দ্র রায় ছিলেন জ্যোতি বসুর 
চাইতে ৩২ বছরের বড়। বিধানচন্দ্র রাজ- 
নীতির ক্ষেন্রে প্রথম প্রবেশ করেন ১৯২৩ সালে । 
সে ঝছর দেশবন্থুর সাহায্যে ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের জন্ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
ব্যরাকপুর কেন্দ্রে পরাজিত করে- বেঙ্গল 
লৌজ্রসলেটিভ কাউনীসলে প্রবেশ করলেন । 
তখন তার বয়স 9২ বছর । আর জ্যোতি 
বসুর রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯৩৫ সালে । 
তখন তার বয়স ২১ বছর । সুতরাং জ্যোতি- 
বাবু বয়সে পৌঁছয়ে, থাকলেও [বিধান রায়ের 
চাইতে অনেক দীর্ঘ সময়ের রাজনৌতক 
আঁভন্রতা তাকে জ্রনাপ্রয় হতে সাহায্য 
করেছে । 

একমাত্র ৯৯৭২ সাল ছাড়া প্রথম সাধারণ 
নিধাচন থেকে জ্যোতিবাবু একটানা দিতে 
আসছেন। এই নির্বাচনগুলিতে তার প্রাপ্ত, 
ভোটের হার দিয়ে তার জনসমর্থন বৃদ্ধির 
বহরটা বোঝা যাবে। জ্যোতিবাবু জেট 
পেয়েছেন ১৯৫২ সালে ৯৩,৯৬৮ 7 ১৯৫৭ 
সালে ২৮,২৬৯; ১৯৬২ সালে ৪০,৮৩০ ) 
১৯৬৭ সালে ৩১,৩৪৪ ; ১৯৬৯ সালে 
৪৩,৩৪০) ১৯৭৭ সালে ৪৫,৫৩৮ ॥ 
িতাঁকত ১৯৭২. সালের নির্বাচনে অবশ্য 
৩৮ হাজারেরও বোঁশি ভোটে হেরেছেন । 

পাশাপাশি বিধানবাবুর নির্বাচনে জয় ছিল 
হতাশার মধ্যে এক ফৌটা আলোর বিন্দু 
১৯৯৫২ সালে বউরাজার কেন্দ্রে তানি মাত্র 
৪৯১১ ভোটের ব্যবধানে জিতোছিলেন। তার 
একটান্র প্রতিদ্বন্বী ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক 
মোর্কাসিসট) প্রার্থী সত্যাপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জ্যোতিবাবু স্বর জিতোছলেন €& হাজারেরও 
বেশি ভোটে 1১৯৫৭ সালে সি পি আই-এর 


প্রফুল্ল সেন দু'টি কেন্দ্রে দাড়িয়ে ৩২ হাজার ও 
২৮ হাজার ভোটে জিতে গেছেন । বধানবাবু 
সেদিন বলোছলেন-_মহস্মদ ইসমাইল একজন 
অপাঁরচিত প্রার্থা, সৃতরাং ভার জয় সহজ 
হবে। আবার ১৯৬২ সালে বিধানবাবু 
চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ২২ হাজার ৬০০ ভোট পেয়ে 
জিতলেও, এ বছরেই বীকুড়ার শালতোড়া 
কেন্দ্রে তান জয়লাভ করেছেন মীন্র ৬,০২০ 
ভোটে । অথচ জ্যোতিবাব্ পেয়োছলেন 
৪০,৮৩০ ভোট । বীকুড়ার শালতোড়ায় 
বিধান রায়ের ভোটের বাবধান দেখে মনে 
হওয়া স্থাভাঁবক যে গ্রামাঞ্চলে তার তেমন 
কোন প্রভাব ছিল না। জ্যোতিবাবু কিন্তু 
শহর গ্রাম দু'এলকোতেই সমান জনাপ্রয় । 
_ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হবার পর জ্যোতিবাবু এখনও- 
কোন নিঝচনী পরীক্ষা দেনান-_এটাও স্মরণে 
রাখা দরকার । 

বিধান রায় তার শাসনকালে কেন্দ্রে যে 
একই দলের সরকার পেয়েছিলেন শুধু তাই নয়, 
তানি প্রধানমন্ত্রী হসেবে জহরলালের মতো 
বন্ধুও পেয়োছলেন। কিন্তু জ্যোভিবাব্‌ 
জনতা দলকে বন্ধ হিসাবে ভাবলেও, সব 
সমরে বন্ধুর আচরণ পানান, এমনি পরবর্তী- 
কালে কংগ্রেস হে) দলের মতো কেন্দ্রে হুমকী 
দেবার সরকারও এসে গেছে ॥ ভূমি সংস্কারের 
মতো যে কাজের মাধ্যমে জ্যোতিবাবু গ্রামীণ 
ভান্ত সুদৃঢ় করতে চান, বিরোধীরা তাকে 
খুব একটা ভাল চোখে দেখেন না । বিধান- 
বাবুর আমলে এক পয়সা দ্রাম ভাড়া বুঁদ্ধর 
জন্য (১৯৫৩ জুলাই) কলকাতার বুকে 
তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেতে পারে ; কিন্তু 
আজকের দিনের মতো স্থায়ী প্রাতঞ্লতা তার 
সামনে ছিলনা ৷ 

রাজনৌতক নেতা হিসেবে যতটা তার 
চেয়ে বেশি সম্মান বিধান রায় পেয়েছেন 
চিকিৎসক হিসেবে । কিন্তু কীমিীনসট নেতা 
বলেই জ্যোতিবাবূর খ্যাতি সব দেশে । তাঁন 
মুবামন্তী হওয়ার পরও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মার্গারেট থ্যাচারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান, 
মসকো আঁলমাপিকে যাবার ভাক আসে । কিন্তু 
ঘরের পাশে ব্রিপুরায় এ একই দলের মুখ্যমন্ত্রী 
নৃপেন চকুবর্তা এ নিমন্ত্রণ পান না। বরং 
ত্রিপুরার উপজাতি সংঘর্ষ হলে কেন্দ্রের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার জন্য নৃপেনবাবু জ্যোতিবাবুকে 
তাঁদ্বর করতে বলেন । এর কারণ হল জ্যোতি- 
বাবুর ইমপ্রেস করার মতো পারসোনালটি 
বিশেষ ফলপ্রসূ! 

বিধান রায়কে কিন্তু কোনাঁদন ফ্রনট 
সরকারের মতো একাধিক ভিন্ন রাজনোতিক 
মতাদর্শের মন্ত্রীদের মধো সমহয় করতে হয়ান। 


জ্যোতিবাবুকে করতে হচ্ছে এবং তিলি ভা 
সাফল্যের সঙ্গেই করছেন; দলকে সইতে 
পারেন না, দলের অন্যান্য নেতাদেরও হয়তো 
-সইভে পারেন না__কিন্তু জ্যোতিবাবুকে সবাই 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন । যেমন 
মংস্যমন্ত্রী ভাঁতভূষণ মওল. ফ্রন্ট কাঁমটিতে 
প্রমোদ দাশগৃশ্তর সমালোচনাকে উপেক্ষা করে 
বলতে পারেন £ আম জানি আমার শুধু দুই 
নেতা । নিজের দলে ফরোয়ারড রক নেতা 
অশোক ঘোষ এবং সরকারী ক্ষেত্রে জ্যোতি 
বসু। এই মনোভাব অন্যান্য দলের 
মন্ত্রীদেরও 1 
রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিরোধিতা করলেও 
বিরোধী নেতাদেরওকন্তু জ্যোতিবাবুর ওপর 
একটা সুপ্ত শ্রদ্ধা রয়েছে । এমনাক বিধান- 
সভাতেও জ্যোতবাবুর ভাষর্ণের সময় বিরোধী 
সদস্যরা নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করেন । 
দলের হয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্য 
রাজ্যে নিবাচনী প্রচারে বিশেষ প্রভাব ফেলতে 
পেরেছেন বলে শোনা যায় না-এমন কি বিধান 
রাও নন। কিন্তু জ্যোতি বসুর আবেদন 
অন্য রাজ্যেও সমান । একটি রাজ্যের মুখা- 
মন্ত্রী থেকেও তান জাতীয় নেতার স্তরে পৌছে 
গেছেন ! জ্রো্টিতবার্‌ ডান্তার না হতে পারলেও - 
তার ব্যারিসটার হবার সুযোগ ছল, কিন্তু সে 
পথে না গিয়ে আঞ্জীবন রাজনীতির মধ্য দিয়ে 
তান রাজনোতক নেতা হিসেবেই জনাপ্রয় 
হয়েছেন। বিরোধী নেতা হিসেবে জ্যোত- 
বাবু হাজার হাজার প্রশ্ন তুলেছেন, সভা 
সামাততে ভাষণ দিয়েছেন, আর [বধানবাবু 
সে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন, উত্তোঁজত 
মানুষকে শান্ত করেছেন-__সেখানে সুভাষণের 
কৌশলটি জ্যোতিবাবুকেই আয়ত্ত করতে 
হয়েছে । আজ গুখ্মন্ত্রী হিসেবে সে কৌশল 
তার.কাছে আশীরাদ । 
প্রয়াত বাস্তর ভনাপ্ররতা চূর্ণ করাবা 
'ছানয়ে নেওয়া মুর্শাকল, কিন্তু ল্্যোতিবাবুর 
জনাপ্রয়তা 'কি স্থায়ী হবে £ সেটা নির্ভর করে 
তার নিজের ওপর | মুখ্যমন্ত্রী ও থিদ্যুতন্ত্রী 
হয়েও তান পর্ধদ ইনজিনীয়ারদের নিন্দে 
করেন ?স ই এস 1সর অনুষ্ঠানে, বিদ্যুৎ কর্মীদের 
সভায় তান নিঞ্জের দলের লোকদের হিকমত 
কাজ না করার জন্য তিরক্কার করেন আবার 
সিটুর রাজ্য সম্মেলনে তানি বলে ওঠেন_ 
শ্রামকরা ঠিকই কাজ করেন, ম্যালকরা তাদের 


প্রাপা দেন না; অথবা গ্রামে যেখানে পানীয় | এ 
জলের অভাব সেখানে বিড়লার পরামর্শে চা 
ডিজানল্যানডের স্বপ্ন দেখেন' যে মারকসবাদী | 
মুখমন্ত্রী-ভাতে ভার জনীপ্রয়তায় সামায়ক | প্র 
টোল পড়তে পারে ; কিন্তু কিছু কাজ ও কথার | ০» 
যাদুদণ্ডে জনমনের যে কোন ক্ষোভকে বিস্মৃতির বু 
তলার তাঁলয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন রাজ-/ প্র 

এ 


নীতির যাদুকর জ্যোতি বসু। 


লনডনের কভেনট গারডেন আর স্্রান্ডের 
মাঝখানে এক মন্ত বাড়ির চারটে তলা নিয়ে 
আআমনেসটি ইনটারনাংশনালের সদর দপ্তর । 
এরই একটা ঘরে আযামনেসটির প্রেস আ্যাটাশে 
মিস ফ্র্যান টেলরের আঁফস । এক সকালে 
ভার টোবলে এনে পৌঁছল একটা খাম। 
ওপরে স্ট্যাঘপ ও পোসট জফসের মার্কা দেখে 
বোঝা গেল খামটি এসেছে বু পথ পাড় 
দিয়ে নুনুর উরুগুয়ে থেকে । টেলর খ্বাম 
খুলুত বেরল একটা চিঠি আরকিছু ছবি। 
ভান চিসিটা পড়তে শুরু করলন । পড়তে 
পড়তে ভার ফরসা মুখ হল রাঙা, হালকা 

কীচের চশমার পেছনে তার ঈষং নীল 
চোখে জলে উঠল জাগুন। 'িহিখানা অনুবাদ 
করলে দাড়ায় এই রকম ই 

“আম উরুগুয়ে সৈন্যব্যাহনীর একজন 
আঁফসার। এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্তে আম 
উপনীত হয়োছি শুধু একটাই কারণে । তা 
হল ,দিনের পর দিন বাঁভংস সব কর্মকাণ্ড 
দেখার ও কথনো কখনো সেই সমস্ত কাজে 
যোগ দেওয়ার অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে পাগল 
করে তুলেছে। এতাঁদন আমার জীবনে ষা 
ছিল মূল বিষয়_আমার পাঁরবার, চাকার, 
জীবন, আমার দেশ_ সবকিছু সন্বন্ধেই আমার, 
ধারণার পারবর্ঠন হয়েছে । 


'আমি জান আমি এক দারুণ ঝুঁশীক .]. 


নিচ্ছ। আমার সহকর্মী অফিসারদের প্রাত 
করাছি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা । ীকস্তু আমার 
ধর্সীবন্থাস ও মানবজাতির প্রাত হুদ্ধা এ সব 
কিছুই:ভুলিয়ে ?দয়েছে। 

'আমি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম 
দুটো ফটোগ্রাফ যেগুলো তোলা হরৌছল 
সেই ভয়ঙকর বাড়িগুলোতে যেখানে রাজনৈতিক 
বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সেই সঙ্গে অত্যাচার 
করা হয়। এখানে দু'ধরনের অত্যাচার পদ্ধতি 
দেখা যাচ্ছে। একাঁটর নাম 'ব্যানার' অপরাটির 
নাম 'শহর্া'। “ব্যানার পদ্ধতিতে বন্দীকে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ২৮ িগাঁর সেলসিয়সেরও 
বৌশ কড়া রোদে হাত দু'টি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা 
হয়। শ"হর্স হল মাটি থেকে বেশ উঁচুতে 
আড়াআঁড়ভাবে বসানো একটি লোহার 
ভাওা। বন্দীকে উলঙ্গ অবস্থায় এ ডাগর ওপর 


আমনেসটি ইনটারন্যাশনাল- 
নিপীড়িত মানুষের আশার আলো! 
তুল) 


০ চস 
বাঁসয়ে দেওয়া হয়; আর পা দু'ট ঝুলতে 
থাকে শূন্যে । এর ফলে শরীরের সমস্ত ওজন 
এসে পড়ে তার যৌনাঙ্গের ওপর। আরও 
ভন্রত্কর অত্যাচার পদ্ধীত আছে; বীভৎস 
তাদের নাম। “সাবমোঁরন' পদ্ধতিতে বন্দীর 
মাথা এক গামলা জলে ভূবিয়ে প্রায় শ্থাসবুদ্ধ 
করা হয়। স্ত্ীপুরুষ নারশেষে দিনের পর 
দিন উলঙ্গ অবস্থায় দাড় কাঁরয়ে বেত্রাঘাত করা 
হয়। এ অবস্থাতেই তাদের সমস্ত দৌহক 
প্রয়োজন মেটাতে হয় । এছাড়া-ইলেকাট্রকের 
ব্যবহারও আছে প্রচ । দু'কানের লৃতিতে 
বৈদুয়তক তার জাড়ুয্রে চার্জ করার নাম 
“টৌলফোন' । 

কোন মেয়ের আগমনে অফিসাররা 
পৈশাচিক উল্লাস বোধ করে। কেউ কেউ 
তাদের ছুটির দিনেও চলে আসে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার জন্য৷ মেরেদের উপর নির্সম অত্যাচারের 
কিছু দৃশা দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে । 


অনিত সান্তারা 


এদের বোশর ভাগেরই বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
নেই। শুধুমাত্র এদের স্বামী, ছেলে, বাবা বা 
ভাই-এর খবর জানার জনোই গ্রেপ্তার করা 
হয় 

“এই চিঠি দীর্ঘতর হতে পারে কিন্তু 
এখানে আম যা বর্ণনা করোঁছি তা উৎকণ্ঠা ও 
দ্বণা জাগয়ে তোলার পক্ষে যথেক্ট । আমি 
জান এই ঘটনা সারা দেশেই ঘটছে । ষে 
সমস্ত বাড়িতে বন্দীদের অত্যাচার করা হয় 
সেই ধরনের একটা বাঁড় আছে ৫৫১৫.নং 
ও, হিঁগনস ড্রাইভে । প্রতিবেশীরা সাক্ষী 
দেবে বন্দীদের চিৎকারের শব্দ তারা দিনরাত 
শুনতে পায় | উদ্দাম বাজনার শব্দও তাকে 
ঢাকতে পারে না। 

“এই চিঠি আম [লা এই আশায় যে 
কেউ যাঁদ আমাদের দুঃম্বপ্ন থেকে চিরতরে মুস্তি 
দিতে পারে ।' 

মানুষের প্রীতি মানুষের বাঁভংস নারকীয় 
আচরণের এমন সব কাহিনী রোজই এসে 
জমা হয় ফ্রান টেলরের টোবলে । কোনটায় 


াকে আর্জেটিনায় কাঁমডীনসট সলেহে এক 


সন্তানসম্ভবা তরুণীর উপর অমানীষক 
অত্যাচারের কাঁহনী ; কোনটায় থাকে পাই- 
বেরিয়ায় সরকার-বিরোধী বৃদ্ধিীবীদের অসহা 
জীবনের বর্ণনা, কোনটায় বাথাকে দাঁক্ষণ 
আফারকায় কালো মানুষদের ব্যাপক ধর- 
পাকড়ের খবর । এই সব চিঠি, রিপোরট 
এবং ছবি আসে বন্দী অথবা তাদের আস্মীয়- 
সন, সাংবাদিক বা বিবেকতাত়িত পুলিশ 
অফিসারদের কাছ থেকে জেলের উচু পাঁচল 
টপকে, চোরাই পথে দেশের সীমানা পোঁরয়ে । 
অনেকেই তাদের জীবনের পরোয়া না করেই 
পাঠান এই সব িপোরট । ধরা পড়লে এই 
“চোরাই চালানের শাস্ত অনেক দেশেই নৃত্বা- 
দওড। আমনেসটির অফিনে কোন 'চাঠ ধা 
'রিপোর্টই ফাইল বন্দী হয়ে ধুলো ক্রমায় না । 
এদের বথাবাহত ব্যবস্থা জ্যামনেসটি বেশ 
দুতই করে। 

গিটার বেনেনসো নামে একজন ইংরেজ 
আইনজীবী স্পেন, হাঙ্গেরী এবং দাক্ষণ 
আফাঁরকায় রাজনৌতক বন্দীদের পক্ষে 
ডিফেনস কাউনসেল হিসেবে মামলা চালিয়ে 
বেশ নাম করোছলেন। ১৯৬১ সালে 
গ্রীষ্মের এক সকালে তিনি কাগভের এককোণে 
ছাপা এক টুকরো খবর পড়ে বিচালত হয়ে 
পড়েন। পতৃগালের এক শহরের রাস্তায় 
একদল ছা গরণতসতের স্বাস্থ্য ও উন্নীত কামনা 
করে মদ্যপান করলে পুলশ তাদের গ্রেপ্তার 
করে এবং এই অপরাধে তাদের কয়েক বছর 
জেল হয়। বেনেনসো তখন পৃথবীব্যাপী 
রাজনোতক বন্দীদের উপর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
'কুসেড' চালানোর জন্য পথবীর সমন্ত গণ- 
তন্তপ্রেমী ও আঁধকার-সচেতন মানুষের কাছে 
আবেদন জানিয়ে দুটো প্রবন্ধ লেখেন । দুটো 
প্রবন্ধের একটা ছাপা হয় লনডনের “অ: 
ভারে, অপরটি প্যারিসের 'লে মনডে"তে । 
প্রবন্ধদুটি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ সাড়া 
জাগায় । এদেরই অনুপ্রেরণায় এবং প্রচেষ্টায় 
প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় দুমাসের মধ্যে আযাম- 
নেসটি ইনটারন্যাশনালের প্রাতষ্ঠা হয়। জন্মের 
সেই মুহূর্তটি থেকে আজ পর্যস্ত আম- 
নেসটি দেশ, জাতি, মতাদর্শ নির্বিশেষে সমপ্ত 
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আজও এল._দালভাদর,- গুয়াটেমালা+ আর 
জীবন সন্থন্ধে আ্যমনেসি'চান্তত 1 

আযামনেসাটর যারা- প্রাণ সেই সব 
শরসার্গাররা” সবাই চটে স্বভাবের তরুণ? 
তাদের বরস কুঁড় থেকে [তাঁরশের 
প্রবীণের সংখ্যা খুবই কম। 
আর কোন প্রাতষ্ঠানেই এত বড় দায়িত্ব তরুণ 
তরুণীরা বহন করে না । প্রতোককেই একসঙ্গে 
প্রায় এক'শ বন্দীর খবরাখবর নিতে হয় । 
প্রাতাদনই গড়ে প্রায় দশটা করে নতৃন রিপোর্ট 
দিনের পর দিন এই স্ব 
বীভৎস অত্াাচারের কাাহনী পড়া ও বু 
মানুষের কথা চিন্তা ভানা করার ফলে স্থাভা- 
গবকভাবেই তাদের মনের ওপর চপে পড়ে 
তাই কেউ এখানে বোঁশাঁদন কাজ 
করতে প্রারে না; অথচ বেতন ও অন্যান্য 
ভাতা বেশ ভালই। তরুণ রিসার্চারদের বোশর- 
ভাগই আইনের ব্লাতক । 
তারা আযামনেসাটিতে এসে যোগ দিয়েছে । 
তাদের ভাষা বিভিন্ন হলেও তারা একাধিক 
ভাষায় কথাবার্তা চালাতে পারে । 

এমনই একজন শরসার্চার হল আরজেন- 
টিনা [িশেষজ্ঞ প্যার্রীসয়া ফিনে । আরজেন- 
[টনায় সামারক অভ্যুথানের পর থেকে সেখানে 
এক ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। 
কামউনিসট গোঁরলাদের আন্ভা ভাঙার নামে 
বাঁড় বাঁড় তল্লাসী চালয়ে নিরীহ মানুষদের 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে বায় ॥ 
কোন খোঁক্র পাওয়া হায় নাঃ 
ওয়াল: হা?নখ্ুশ স্বভাবের [মষ্টি মেয়ে প্যার্টরি- 
সিনা ?ফনে রোজ রান্রে ঘুমোতে যায় এই সব 
হাঁরয়ে যাওয়া মানুষদের চিন্তা মাথার নরে । 
১৯৭৬-এ ফিনে গিয়োছল আরজেনটিনায় 
সঙ্গে ছিলেন ব্রিটেনের 
লর্ড আভেবাঁর আর আমোরকান কংগ্রেসের 
সদসা ফাদার রবার্ট 'ভ্রনান। 
তার আঁভজ্ঞতার কথা বলতে ?গয়ে বলেন 2 
রাত্রে গিয়ে পৌছলাম 
হোটেলে গিয়ে দেখি লাঁবতে ছাঁড়ক্ে ছিটিয়ে 
দাঁড়িয়ে আছে নীল স্যুট আর কালো চশৃমা প্রা 
ওরা যে সবাই- গোয়েন্দা 
আর আমাদেরই ওপর নজর রাখছে তা আর 
বলে দিতে হল না । হঠাৎ একক্গন ছুটে এসে 
কিছু না বলেই ফাদার 'উ্রনানের একটা ছাব 
আগে অনেক “রিপোর্টে পড়েছিলাম 
এই ধরনের গোয়েন্দা পুশরাই নৃশংদ কাজে 
ভগবানই জানেন সেদিন ওদের 
পরেরাঁদন থেকে শুরু হল 
করডবা শহরে আমাদের গাঁড় 
প্রার তীরশজন- লোক ঘিরে ধরে “এবং নানা- 
ভাবে শাসাতে থাকে ৷ 
গছলাম যে আমার বাবতীয় কাগজপত্র ও চাঠি 
ফাদার, ্রিনানের কাছে রেখে দিরোহ্যান 


রাজনোতিক বন্দীদের মুক্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। 
আজ আর এটা একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়। 
'আযামনেস্সঁটি পৃথিবীব্যাপী একট্য আন্দোলনের 
' সুচনা করেছে__ছেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বর্তমানে এর .সভ্য সংখ্যা প্রায় 
তারে ১০টি দেশে ছাড়িয়ে 


প্যান্ট্রীসয়া নিরাপদে -লনডনে ফিরে- 
ফিরে ঘে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা 
মানুষের প্রাত মানুষের জ্বন্যতম বররতার 
"নিদর্শন, হতে পারে। ঝরঝরে ইংরোঁজতে 
লেখা এঁরপোর্ট আছে ২৬ বছর বনসসী“এক 
সুবতী স্কুল £শক্ষিকার কথা »যাকে কামউনিসউ 
সন্দেহে 'মালটারি পুলিশ গ্রেপ্তার করেনিয়ে 
গ্রেপ্তারের সন নে ছিল সন্তানসন্তরা:। | 
মালটা বারাকে নিরে "গয়ে তার ওপর 
অকথ্য অত্যাচার. করা হর । তার কানে, বুকে, 
তলপেটে বৈদুযতিক- রড লাগরে চর্ভ করা হয় । 
পরে তার আর কৌন হদিস পাওয়া যায় না। 
এর পর এক সময় তার বামীও 
1. তারপর এক ভোর, রাতে. পুলিশ 'গয়ে হানা 
দেয় এ মাহলার বোনের বাড়তে । খানা- 
তল্প'সীর পর পুলিশ বোন.ও-ভগ্নীপাত উভয়- 
কেই প্রেপ্তার করে নিয়ে বায় । কিছুক্ষণ বাদে 
প্রতিবেশীরা ওদের ফ্লাটে গিয়ে বদ্খত্তে পায় 
জিনিসপত্র চারদিকে চুরমার হয়ে ছুড়িয্রে আছে 
আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
কাদছে দু'টো শিশু । জামায় তাদের দাদু- 
দাঁদমার ঠিকানা জন্টা । ওদের বাবা-মা আর 
কোনাদনই ফিরে জুদৌন । 

এ রপোরর্টে কারলোস নামে আর' একজন 
বুবকের বর্ণনা আছে । তাকে প্রথমে রভ দিয়ে |. 
প্রচ পেটানো হয়, তারপর তার ক্তচ্ছানগুলো 
"ছুরি দিয়ে ধাঁরে ধীরে চেরা হতে থাকে । এ 
ছাড়াও আছে হাতের বা পায়ের নখের নীচে 
িন ঢুকিরে দেওয়া বা নখ টেনে উপড়ে 


আমনেসটির [হিসেব অনুযায়ী পুরা 
হ্রলথানাগুলোতে আছে প্রায় পঞ্চাশ লাখেরও 
বোঁশ রাজনৈতিক বন্দী । 
অবশ্য লাঁহংস আন্দোলনপন্থীরা বাদ 
ঃ আমনেসটি কেবলমাত্র আহংস- 
পদ্থীদের কথাই চিন্ত-করে । এদের নাষ- 
করণ করা হয়েছে “ববেকযুন্ত বন্দী” 
লন্ডনের সদর দপ্তরে প্রাতাঁদন যে সমন্ত 
বন্দীদের চা, প্রেস 'রিপোরট, ছাঁব ইত্যাঁদ 
এসে পৌঁছয় সেগুলোকে দেশ অনুযায়ী বাছাই 
করে এক- একটি দেশের ওপর [বিশেষজ্ঞ 
শরসার্ারের' কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । তারা 
বন্দীর বিরুদ্ধে আভিযোগ, [বিচার হয়ে থাকলে 
আদালতের রায়, প্রেস নোট, বন্দীর চিঠি 
ইত্যাঁদ খুশটর়ে পরীক্ষা করে ?চ্থুর করেন বন্দ 
“ববেকযুন্ত বন্দী” কিনা । পরীক্ষার ফলাফল 
ইতিবাচক হলে বন্দীর কাগজপত্র পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় আ্যামনেসাটর বিশ্বব্যাপী ছাঁড়য়ে 
থাকা ২০০০ £অম্াডপশন গ্রুপগুলোর মধ্যে 
আআডপশন গ্রুপ? তখন 
আভিযুন্তের খুন্তির আবেদন জানিয়ে সধীশ্রষ্ট 
সরকারের কাছে টোলগ্রাম, 
এরপর এ সরকারের কীর্তি- 
কলাপ ফাঁস করে প্রেস নোট টতাঁর করা হয় 
এবং পৃথ্বীর, সমস্ত বুল, প্রচারিত সংবাদ- 
পত্রগুলোতে: প্রকাশের জন্য দেওয়া, হয়। 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্থবীব্যপৌ এক শাক্ত- 
শালী জনমত গড়ে ওঠে. 
শকিধর দেশগুলো কিংবা জাতিসংঘ জনমতের 
চাপে বাধ্য হয় এ সরকারের ওপর রানোতক 
প্রভাব খাটিয়ে বন্দীকে অুন্ত.করে “আনতে । 
এই.ধরনের প্রচার একটানা" চার পাচ বছর 
চলতে পারে যতাঁদন না বন্দী মুক্তি লাভ করেন 
অথবা প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণত হয়। 

আযমনে্সাটর হাতে একমান্র হ্যতিয়ার 
তাই মনে হতে পারে-_ এরা যেন 
পালক দিয়ে. পাথরকে আঘাত করছেন-। 
কিস্থু অতীতে বু কুখ্ঘত শাসকই আযাম- 
.নেসটির কাধকলাপে বিশ্ব অসুবিধায় 
এদের মধ্যে আছেন- ইরানের 
প্রান্তন শাহ রেজা পহ্লাবি, উগ্ান্ডার প্রান্তন 
| প্রোসিডেনট দাদা আঁমন। ইরানের গেলটাপো 
বাহিনী "স্াাভাক'দের কার্ষলাপ, আগমনের 
উগানভায় ত্রাস্ের রাজস্ব সৃষ্টি, ইনদোনেশিয়ার 
ক্েলে ৫৫,০০০ রাজনৌতক বন্দীদের দুঃ্দহ 
জীবন ইত্যাঁদর বিবরণ আ্যামনেসটিই প্রথম 
তিন বছর আগেকার ভারতবর্, 
সস্ন্ধেও আমনেসটির'উৎকষ্ঠার সীমা ছিল-না । 


মাটিতে চুন 'মাশয়ে কবর দেওয়া'হয় অথবা 
নদীতে জপিয়ে দেওরা হয়। 

১৯৭৭ সালে শান্তর জন্য নোবেল পুর- 
স্কার দেওয়া হয় আযামনেসাট ইনটারন্যাশ- 
এই পুরগ্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবী জুড়ে যে জন্ভুতপৃৰ প্রাতাকুম্বা হয় তার 
থেকে এই প্রাতষ্ঠানের সাফলা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে 
বিশেষ ধারণা জন্মায় । কামউনিসট বুশ 
সরকারের মুখপাত্র এ স্বন্ধে বলেন, এ হল 
€সমাজতান্তক দেশগুলোর বিরুদ্ধে ) পশ্চিমী 
দানয়ার আর একটা ষড়যন্ত্র ।” -অপরাদকে 
ইনদোনোশয়ার কমিউনিসট বিরোধী সরকারের 
প্রাতরক্ষা দপ্তরের প্রধান এডামরাল সোডোমো 
ঠাট্টা করে এর নাম দেন “আমনেসাঁটি কাঁমউ- 
নিস ইনটারন্যাশনাল ।' উগ্রানডার একজন 
মন্ত্রী বলেন_এই পুরদ্কার হল বদ রসিকতা ।” 

আগে বহুবারই নোবেল পুরুষ্কার অনেক 
অপাত্বেই দান করা হয়েছে ; এর জন্য পুরদ্র 
কাঁমীটকে কম সমালোচনা শুনতে হয়ান। 
কিন্তু এক্ষেত্রে যে যতই বিদ্ৃপবাগ শানাক না 
কেন, সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একে 
স্বাগত জানাবে । কারণ এই পুরঞ্কার সূব রকম 

স্েচ্ছাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরলন সংগ্রামে 


অমি এত ভয় পেয়ে- 


বন্দীর মৃত্যু_.হলে মৃতদেহ |' 


ছবি-এ'েছেন.৪.ভি-্সাক্া, 


৭ ভুন। ১১৮০ | রাত পৌনে না'ঢা । 
উত্তর কলকাতার বরানগরের এক দোতঙ্পা 


গৃহকগা । ৯৪ বছরের বৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথ রাহা । 
বাইরে টিপটিপ বৃন্টি। হঠাৎ আকাশ কাপানো 
বিকট শব্দ। বাজ্ের। শ্রীরাহা কেঁপে 
ওঠেন। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে । 
তিন' চার মিনিটের রেশ । এরপর ভীন 
রাতের খাওয়া সারেন। রোঁডিওতে সংবাদ 
শুনে সওযা দশটায় শুয়ে পড়েন । 


পরাদিন ভোর পাঁচটা । ঘুম ভাঙতেই 
উপেনবাবু চমকে উঠলেন । এ কী, তান যে 
দেখতে পাচ্ছেন । ঝাপসা ঝাপসা ॥ বিছানায় 
সবুর চাদর । আবশ্বাস্য, রং । নাইরের 
দিকে তাকান । পাশের হলদে দেওয়াল ॥ 
উপেনবাবু বুঝতে পারেন, তিনি ছেগেই 
আছেন । 


-পাশের খাটে শুয়ে ছিলেন ৮৪ বছরের 
বৃদ্ধা স্থী চারুবালা দেবী ॥ ডাকেন । বলেন ২ 
চারু, আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমাকেও 
বিস্মতা স্ত্রীকে আরো অবাক করে শ্রীরাহা 
বলে উঠেন £ তোমার চুল দেখাছি কবরে 
সব সাদা 

রাহা বাড়িতে ততক্ষণে খবর উর 
ছেলেরা সকলে ছুটে এসে হা্রির। কেউ 
বিশ্বাস করতে পারছেন না, বাবা আবার 
দেখতে পাচ্ছেন । নধান পুত্রবধূ [শ্ববাণী দেবী 
হাতের পাচ আঙুল দেিয়ে জানতে চান ই 
বাবা, বনদুন তো ক'টা!  উপেনবাবু সঠিক 
জরাব দেন । উন বুল যেত খ্যকেন কে 
কাঃশ্াড়ি পড়েছে কার ভামার রং কী রকম ! 
ত সমর বায়, দৃ্টিশাস্ক আরা প্রখর 
হতেঃ্রাকে। হাতের কাছে বই পেয়ে বড় 
ছেলে তাই তুলে ধরেন। শ্রারাহা চোখ 
বুলিয়েই -বলে দেল £ নাম-তৃতীয় দুনিয়া । 
বাড়র সবাই:ঞরার বুনতে পাবেন, উপেনবাপু 
আল অন্ধ নন। বজ্র আর্শীবাদে আন্যর 
দৃষ্টিশাস্ত ফিরে পেরেছেন । বড় ছেলে দেও 
ছেলে দ্রইং রুমে বসে ঠিক করে ফেলেন £ এ 
অলৌকিক ঘটনা কাউকে বলা হবে না॥ 


আগে কদিন বাক । 
এ জন্ম ওপার বাঙলায় ॥ হাইউ 
পাচ ফু, পাচ ইনচি। গায়ের রঙ ধবধবে 


ফরসা । মুখে কয়েক গোছা দাদা দাঁড় । মাথায় 
ছল ফম। ১৯৪৬৮ সালে বারশালে পুলিশের 
ইনেসপেকটার হিসাবে ঢাকার থেকে অবসর 


নেন। সরকার কাজে কাতিতের না পুবিশ 


-মেডেলও পান । শ্রীরাহা, কলকাতায় বরা- 
নগরে মহারাজ্ঞা নন্দকুমার রোডে বাড়ি করেন ৷ 
তান জীবনে প্রথম চশম্বা নেন ৯৯৩৭- 

৩৮ সালে । ফর রিডিং পারপাস । পাওয়ার 
চেনজ করতে হয়নি । প্রথম ছানি টের পাওয়া 
যায় ৫৮ সালে । চার বছর বাদে দু'চোখেই 


বাজ ধাকে আলো 
ফিরিয়ে দিয়েছে 


ছানি মচওর করে। ডা নীহার মুনসী 
আর ভি কর হাসপাতালে প্রথম ছানি 
অপারেশন করেন বা চোখে । বলেন, ৬ 
মাস পর ডান চোখেও করতে হবে! বয়স 
তখন ৭৬ । দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে কিনা 
ডাক্কারদেরও সন্দেহ ছিল । কিন্তু উপেন- 
কানু বা গোখে প্রাস ১১ চশনা লাগিয়ে ভালই 
দেখতে পেতেন ॥ ডান চোখে আর অপার্রেশন 
করানাঁন ॥ ১৯৭৫ সালের প্রনদিকে 
না চোখে ঝাপনা দেখতে থাকেন ॥ 
শেষে পুরো অঙ্ক ৩য়ে যান । 

অন্ধ হবার পর উপেনবাবু আর ঘর ছাড়া 
হননি ॥ ঠার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিন্ন রোঁডও । 
সংবাদ হলেই ভিপি শুনতেন । ভোর থেকে 
রাত ॥ নাড়ির লোকেরা তাকে পালা করে 
খবরের কাগঞ্জ পড়ে শোনাতেন ॥ ছকে বীধা 
ভীবন ॥ 

চেখ ফিরে পেয়ে ভার ষেন চি 
হয়েছে ॥ শ্রীরাহা চান ঘুরে 
দেখতে । বললেন 2 আমার ১০০ বরের 
বোশি বাচতে ইচ্ছে করছে ॥ আমার বান্য 
১০৭ বছর বেঁচে ছিলেন । দু'গোখেই পুরো 
দেখতে পেতেন ॥ 

দৃষ্টিশাস্ত ফিরে পাবার পর একাদিন বড় 
ছেলে বাবাকে িজ্ঞেন করোছিন্সেন, ভার ইচ্ছা 
কীকী উন বাব দেনহ ১) আত্মীয় 


বন্চরের 


বিদেশী দোসর 

পোরটলগানড, ইউ. এস. এ. 

বাষটি বছরের এডুইন রুব্নিসন বলেছেন £ 
আমি যেন আাগারমী পণ্তাশ বছর পাঁরপূর্ণভাবে 
বাচার রশদ পেয়েছি ॥ 

রবিনসন ছিল্গেন একভ্ন ট্রাক ড্রাইভার । 
ন'বছর আগে এক দুর্ঘটনায় তিল অন্ধ ও 
বাঁধর হয়ে যান । 

কিছুদিন আগে রাঁলনসন বাগানে 
বেড়াঁঙ্ছলেন ॥ হঠ্াংই মেঘ গরমলো আকানে 
হাওয়া বইলো শে।,শো--দু এক ফোটা বণ্টি, 
আর তখনই কড় কড় করে নেঘ চিরে আলোর 
ঝলক" 

ঘোর কেটে যেতে রাঁবনসন দেখলেন, 
ভার অন্ধত্ব ঘুচে গেছে, তান সব দেখতে 
পাচ্ছেন ; শুনতে পঃচ্ছেন বাতাসের শো শো, 
মানুষদ্রনের কথাবার্তা অর্থাধ আর [তিনি 
বাঁধর নন 

আর..-আর-.তরুণ দিনের 
মাথার সব চুল কুচকুচে কালো ! 


মত ত্র 


প্রনদের আদতে বলো । ২) 
দেখবো । ৩) কলকাতা ঘুরলো । 
বছর তিনেক আগে উপেনবাঝুর আদরের 
ছোট নাতনীর বিগ্পে হয় পথাক্োহে । নাত- 
ভানাইকে তার দেখা হয়নি । দৃষ্টশাক্ষি 
ফিরে পাবার ?দনই [তান প্রীকে বলেন £ 
ওদের খবর দাও। ভার এক গুপোতগ 
আছে । ভানজানিয়ায় । তাকেও কোলে 
তুলে দু'চোখ ভরে দেখতে চান 
আপনজনদের আবার দেখতে পাবার 
আনন্দ প্রাস্থন পুলিশ আঁফিসার উপেনবাবুর 
দু'চোখ বেয়ে এখন টপটপ করে ভল পড়ে । 
তান্ত পরিবারের ছবি নর্ভঘানে 
৩ পুত” ১ পুতবধ্‌, ২ কন্যা, ১২ পোত। «৫ 
প্রপোত ॥ এবছর. ভামাইবষ্ঠীতে এদের 
অনেকেই উ্পেনবানুকে  িরে নিলনোধদনের 
আয়োজন করেছিলেন । 
টেলিভিশন থেকে শ্রীরাহার 
হয় ॥ বাড়ির লোকের তি 
তাদের ঝানা জীবনে প্রথম টোল 
যেদিন এ ছবি দেখানো হব 
শেডিংরের দরুন তা নগ্ন হয়ান । 
উপেনবাবুপ জীবনের এই অলৌকিক 
খটন্য দিন বারো বাইরের কাকে জানতে 
দেওয়া হয়নি । এ্রপাহার হাট জাথাই 
নারারণ দ কলকাতা গোয়েন্ছ পু্িশের সোম 
ক্টোয়াডের গ সি ॥. তিনিই এক পক্গার পাল- 
বাজারে কথায় কথায় দুই রিপোরটা্কে বলে 


টৌপাভশন 


ছার নেওয়া 
রোঁছল্গেন, 
ন দেখবেন 
কিশু লোড- 


খবরের কাগন্রে সে কাহিনা গুকাশিভ 
হতেই চারদিকে কোতুল ॥. লিভাঁদন 
কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে 
উৎসুক গানুষরা ভিড় করেন প্রাহা বাড়তে । 
উপেনবাবু তাদের দানে বনে বলে খান, কার 
জানার বরং কাঁ, কার চোখে চশনা, এসব । 
এক রঙ্গচারাও এসৌছলেন উপেনণাধুকে দেখে 
পুণ্যার্ভন করতে । 

কিন্তু একমাসের নধো কোন চক্ষু 
চিকিৎসক ডাকে দেখতে আদেননি ॥ বছরের 
স্পর্শে পৃষ্টিশস্থি ফিরে পাবার ঘটনা ভারতে 
নেই। বিদেশে বিরল প্রান । অনেকেই 
মনে করছেন, উপেনবাবুর ঘটনা শফ থেরাপি 
নয়, সাউনভ থেরাপি । একে নিয়ে পরীক্ষা 
করলে ল্লামু ও চক্ষু বিশেষজ্ঞরা নতুন দিগন্তের 
প্রাভাস পেতে পারেন । রাজের দ্বাস্ছাদন্্ী ননী 
ভট্াচাষ মহাকরণে এই প্রান্ছবেদককে একান্ত 
সাক্ষাৎকারে বলেন £ এ দুহুর্তে কোন মোঁডকেল- 
টিম করছি না। রিভিওন্মাল ইননটিটিউট 
অব অপথালমলছির ডিরেকটারকে বলেছি 
িপোরট দিতে । জেটা আগে দোঁখি । 

উপেনবাবুকে নিয়ে গবেযণায় পাঁরিবারের 
লোকদের আপাত নেই । এরা বরং এটাই 
চান। কিন্তু আর তারা অপেক্ষা করতে 
নারাজ । নিদ্রেরা কোন চক্ষু বিশেষজ্রকে 
ডাকবেন ॥ উপেনবাবুকে দেখাবেন ॥ 4 
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বু জগতের সার্মাগ্রক নয়, 


ঘুমের খেসারত 


পাঠাগারে ঘুমোনো চলবে না। 
আইন ভাঙ্গলে প্রথমে একবার সাবধান 
করে দেওয়া হবে। তারপরেই নিয়ম 
ভাঙার শান্ত ২০ পাউনড জাঁরমানা ॥ 
আইনটি চালু করেছেন বার্কশায়ার 
্রাময-পাঠাগারের কর্মকারা । নাক- 
ডাকা ঘুমকাতুরে এক শ্রেণীর সভ্যদের 
বিরুদ্ধে আভিযোগ করোছলেন মনোযোগী 
পাঠিকরাই। 

সমকামী প্রতিবাদ 

সানফ্রানীসসকোর এক প্রেক্ষাগৃহে 
একটি ছবির মুন্বর দিনটিতেই হঠাৎ 
কয়েকশ লোকের এক প্রাতবাদ-মছিল। 


নব-নিরোধক 

ভায়ের পাতা থেকে মাহলাদের 
জন্যে গর্ভীনরোধক বটিকা তৈরির চেষ্টা 
চলছে.। উদ্যোন্তা ইজরায়েলের এক 
গবেষক দল । এর অপ্প মাত্রার বাবহার 
ইদূরদের গর্ভাধানের ক্ষেত্রে, ২৪ ঘণ্টার 
জন্যে এবং বৌশ মাত্রার ব্যবহার মর্কট 
বাদরদের ক্ষেত্রে ৬০ 'দিন পর্যন্ত নিরোধক 
হিসেবে কর্মক্ষম থাকে । একথা 
জানিয়েছেন ইচিলব হাসপাতালের এই 
বিজ্ঞানী দল। বৌঁশ মাতায় ভাং-সেবী 
মহিলাদের প্রজনন-ক্ষমতা কিছু দন 
পরে আপনা থেকেই কমে যাওয়ায় তারা 
নতুন নিরোধ উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন। 


লনডনে প্রীশক্ষণপ্রাপ্ত নাচের শিক্ষিকা তৃ্কা ভালাসের নির্দেশনায় 
রোমবাইয়ের স্কুল অব ক্ল্যাসকাল ব্যালে" অযানড ওয়েস্টার্ন ভ্যানসেস এক নাচের 
আসর বাঁসয়োছিল। ফটোতে স্কুলের ছাত্রীদের এক বিশেষ ভাঙ্গমায় দেখা 
যাচ্ছে 


তাদের বন্তক : ছাবিটির বিষয় সমকাম 
বিদ্বেষী । এক কটুর সমকামী হ্যারী ভ্রিট 
এ ছবি প্রদর্শনের শবরুদ্ধে বস্তব্য রাখলেন ॥ 
কনেকটিকাটে এই ছাঁব প্রদর্শনের সময়ে 
প্রাতবাদকারী জনতার মধ্যে থেকে ১৯ 
জনকে গ্রেপ্তার করা হল। হ্যানভাবলের 
মাধ্যমে তারা জানাল, এ ছাঁব সমকামী- 
দের বিরুদ্ধে' বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে । 
প্রীতবাদীদের নেতা মাইকের ভাউসনের 
সু. ব্ব্যঃ ছাবটি স্পষ্টতই আনন্দ- 
ঈবরোধী । কিছু আনন্দকামী মানুষকে 
$ স্বেচ্ছায় জঘন্য অপরধের শিকার হতে 
দেখানো হচ্ছে এ ছবিতে। তব 
ছাঁবটির পাঁরচালক জানিয়েছেন, 
তি সমকামীদের অভিযুক্ত করা এ ছবির 
_ উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এটি সমকামী 
আধাশক 
চিন্রায়ণ মার | 


তামুকুট 
তাম্রকুট বিলাসীদের পক্ষে দুঃসংবাদ । 
কিউবার 'িশ্বাবখ্যাত হাভানা চুরুটের 
উৎপাদন এবছর আশানুর্প হয়ীন। 
তাই [বিদেশে চুরুট রফতানি বন্ধ থাকবে। 
মাত্র ১০ শতাংশ তামাক পাতা চাষে যে 
পাঁরিমাণ চুরুট তরি হবে তা আভ্ত্তরীণ 
চ্যাহদা মেটাতেই লেগে যাবে । কারণ 
কিউবানদের মধ্যে অনেকেই চুরুট সেবী 
বলেছেন শ্বয়ং প্রেসিডেন্ট শ্রীফিদেল 
কান্ত্রো। 
হাদয়ঘটিত 
গর্ভাবস্থায় ৬ বার হারট আাটাকের 
পরেও আ্যান মারাফ প্রসব করলেন 
নিরধিব্ে। ৬ পাউনডের এই শিশুটি 
হয়েছে গ্র্যাসগোর হেয়ারমাইরেস হাস- 
পাতালে । ঘটনাটি প্রসতি-ইতিহাসের 


একটি রেকরড। পসজার-শিশুটি' প্রসব 
করার পরেও শ্রীমতী ছিলেন 'দাঁবা 
খুস। তান অবশ্য হদ-রোগে আকান্ত 
হবার বৌশরভাগ সময় এ হাসপাতালের 
[বিশেষ সেবা-বিভাগেই কাটিয়োছিলেন । 
টি ভি-রোগ 

করাচির টি ভি দর্শকরা ওমান ও 
কোয়েত কেন্দ্র ধরার জন্যে ক্ষেপে 
উঠেছে । উদ্দেশ্য £ ভারতীয় ছবি 
দেখা । বাড়ির ছাদের আ্যানটেনায় তাই 
নতুন কায়দা । এজন্যে আ্যানটেনার 
দাম পর্যন্ত বেড়ে গেছে। একটু নক্রর 
উু থাকলে শহরের বাঁড়িগুলোর ছাদে 
আ্যানটেনার সঙ্গে বাসন পধন্ত ঝুলতে 
দেখা যাচ্ছে । এতে নাঁক পাকস্থানের 
চলা্গব-শল্প মার থাচ্ছে। ১৯৭৭ 
সালেও একবার করাঁচতে বোমবাই 
টি ভি দেখতে পাওয়া গিয়োছিল। সেটা 
অবশা আবহাওয়ার গোলমালে এবং 
অল্পদিনের জন্যে । 

মমি শিশু 

ভাড়াটের মৃত্যুতে ঘর সাফ করতে 
গিয়েই বিপান্ত । আবর্জনা সরাতেই 
চোখে পড়ল একটা ট্রী্ক। পীযাটরার 
মধ্যে থেকে বেরুলো 9 থেকে ৬ মাসের 
এক-শিশুর পচা-গলা মৃতদেহ ॥ সম্ভবত 
মেয়ে, সারা গা পোশাকে ঢাকা । শিশুটি 
মারা গিরোছল এই শতকেরই তিরিশের 
দশকের কোনো সময়ে । মৃতদেহটি 
ছিল প্রাস্টকে আগাগোড়া মোড়া । 
শ্ বন্ধ প্যাটরা থেকে ১৯৩৭ থেকে 
১৯৪৩ সালের কিছু সংবাদপন্রও পাওয়া 
গেছে। ভাড়াটে ছিলেন ৭৫ বছরের 


এক বিধবা মাঁহলা । ঘটনাটি 
নিউ ইয়রকের। 
পুতুল প্রতারণা 
ঠেলাগাঁড়তে বাচ্চা। বাচ্চাটা 


কাদাছল। 'মা' এসেছিল হারে ?িকনতে। 
ইতালির টেরামো শহরের এক জহুরীর 
দোকানে । হারেটা পছন্দও হল। 
দাম মাত সওয়া দু'জক্ষ টাকার মত । 
তা হোক,. তবু পছন্দ খন । “দামী” 
বাইরে দাঁড়িয়ে । তাকে একবার অস্তত 
দেখানো দরকার । “জামার বাচ্চাটা 
রইল একটু দেখবেন, কেমন 
ভদ্রমাহলা বাইরে বেরুলেন। সঙ্গে 
হীরেটা। বেরুলেন তো বেরুলেনই ৷ 
দুঁখিনিট তিন মিনিট বাচ্ছা আর 
কাদেনা । কাদবে কেন £ ও তো সে-ই 
বিদ্যু-চালিত কীদুনে পুতুল । “বাবা- 
মা" ততক্ষণে বেপান্তা, বামাল ৷ 


নির্মাতা । ডিউক অফ কেনট স্বরং রা্শী 
স্বিতীয় এীলজাবেথের এক জ্ঞাতি-ভাই। 
তন সৈনাদলের পদস্থ বস্তি হিসাবে 
চীন সফরের সমর শ্যাম, দর্জির কাছে 
তার সুযুট তোর কাঁরয়োছলেন । তার 
দোকানে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী 
ম্যালকম ফ্রেজার, বৃটিশ সামারক প্রধান, 
তাবড় হোমড়াচোমড়াদের ছবি। 
ডিউক অফ কেনট হংকংএর ক্টীপল 
বয়ে স্যুট-টুট বানালেও নিজে কিন্তু 
“বৃটিশ দ্ুবা কেনা আন্দোলনের 
একজন প্রধান পাপ্ডা 


গর্ভবতী প্রেং) 


বাইশ বছর বয়সের লক্ষণ 
হাসপাতালে এসে হযে গেল শ্রীমতী 
লক্ষমী। কর্ণাটক রাজের কোলার 
সরকারি জেলা হাসপাতালে লক্ষণের 
গসিজারয়লান অপারেশন করতে গিয়েই 
এই পারবর্তন প্রথম চোখে পড়ে 

গাঁরব খেতমন্ুরের জ্যেষ্ঠ 

সম্ভান হিসেবে লক্ষণ ক্লাস সিকস পধন্ত 
লেখাপড়া শখে চাকার করতে যায় 
বাঙ্গারপেটের একটা হোটেলে । লক্ষমপের 
বস এখন ২২ আর হোটেলের 
মালিকের বস ২৫। 

শহ্ষবণের সঙ্গে হোটেল মালিকের 
দৃহরম মহরম একটু বেশি। এই 
মেশামেশির পাঁরণাতি যা হয় ভাই হল, 
অর্থাৎ লম্বমণ "গর্ভবান' হয়ে পড়ল। 
লক্ষণের মা-বাবা গ্রামের গরীব গৃর্বো 
মানুষ, ফলে তারা রীতিমত ভয় পেয়ে 
জাড়িবুটি দিরে গর্ভপাত ঘটাতে চাইলেন । 
কিন্তু বিশেষ ফল না হওয়ায় হাস- 
পাতালেই ভর্তি করতে হল। তলপেটে 
প্রচও বাথা লক্ষ করে ডান্তাররা সিরা 
'রিয়ান অপারেশন করলেন । 

রটে গেল গ্রামের একটা ছেলে 
রাতারাতি মেরে বনে গেছে। কিন্তু 
ঘটনাটা সাঁত্যসতি। তা নয়। লক্ষ্মণ 
আগাগোড়াই মেয়ে । মেয়ে হয়েই সে 
জন্মেছিল। ডান্তাররা বলছেন, তার 
ভগাঙ্কুর ছিল এতবড় যেমনে হত, 
সেটা বুঝি পুরুষের লঙ্গ। তার মা-বাবা, 
সেই ভুলই করোছলেন | 

ছোটবেলা থেকে লক্ষ্মণ নিজেও 
মেয়োল পোশাকআশাক একদম পছন্দ 
করত না, আর মেয়েদের দিকেও সে 
বেশি নজর দিত না। ছেলেদের সঙ্গেই 
ছিল তার ঘত ভাবসাব ৷ তবে লক্ষণের 
শরীরের অন্যান্য নারীজনিত লক্ষণের 
কথা সংবাদে কিছু জানা যায়নি। 

লক্ষণের অন্য তিন ভাইবোন 
একেবারে স্থাভাবিক যৌনজীবনের 
আধকারী বলে জানা গেছে । 


অস্ত্রের বদলে ইনাম 


সেচ্ছায় বেআইনী অস্ত্র সরকারের 
ঘরে জম] দিন.। দিলে, ইনাম মিলবে ॥ 
সরকারী ঘোষণায় সড়া মিলেছে । 
অনেকেই অগ্গল গোলা জমা দিয়ে 
পুরৰার নিয়েছেন। অস্ত্র জমা দেবার 
জন্যে নার্স ১৮ দিনে বাংলাদেশে মোট 
৬৩০টি আগেয়ান্ত। ৩৬৯টি আখেরান্ত্ের 
অংশ, ২৪টি বিস্ফোরক ও ২১ হাতার 
১০৩ রাউনড নানান ধরনের গুল ভমা 
পড়েছে । সবচেয়ে বোঁশ আগেকার 


হাতির কাছে ঠাণ্ডা 


চট্টগ্রামের উথিয়া থানার খুঁলয়া 
পালং গ্রামে ধান ক্ষেত পাহারা "দিচ্ছিলেন 
ঠাওা মিয়া । মাচার ওপর ছোট লক্ষ 


বুনো হাতি তাকে আক্রমণ করে । শুড়ে 
পাকিয়ে ধরে পায়ের তলায় পিষে মারে 


( ঝাংলাদেশ অবক্লারভার ) 
বাসনার শব 

ঝালিয়া গ্রামের বাসনা ভোর রাতে 
গিয়েছিল আম কুড়োতে। সঙ্গে ছিল 
ছোট ভাইটি। তের বছর বয়সের 
এই কিশোরা কিন্তু কৌচড় ভরে আম 
নিয়ে আর বাড় ফিরল না। কয়েকজন 
দু্ধতকারী তাকে ধরে -নিয়ে গিয়ৌছল 


ভঙ্গলের মধ্যে । পরে সে বাবা মার 
কাছে ফিরে এল শবদেহ হয়ে । দুদ্ধত- 
কারীরা পাশের কলাবাগানে তার লাশ 
ফেলে রেখে পািরে যায় । 

(দৈনিক বাংলা ) 


পুনমিলন 


স্বী সালেহা বেগমকে হত্যার আঁভ- 
যোগে ঢাকার যুব নেতা এ হতেশাম 
উদ্দীন অহমদ ইকবালের ফাঁসি হয়ে 
গেল ভোর চারটের সময় । তার প্রাণ 
দণ্ডাদেশ রাহিত করার জন্য বাংলাদেশের 


অনেক রাজনৈতিক দলই জিয়াউর রহ- 
মানের কাছে আবেদন ভ্রানিয়োছিলেন। 
কিন্তু কোন ফল হয়ান। মৃত্যুর পূর্ব 
মুহূর্তে শেষ ইচ্ছামত তাকে জুরাইন 
গোরচ্থানে সারেহার কবরের পাশেই 
কবরদ্থ করা হয়। (দোনক ইত্তেফাক) 


রব এসেছেন তোহা গেছেন 


“লনডন, পশ্চিম জারমানী ঘুরে 
জাতীয় সমাজতাস্তিক দলের আ. ল. ম 
আবদুর ব্লব ফিরে এসেছেন ॥ বিমান 
ঘণাটিতে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানানোর 


এঁদকে চীনের কমউানিসট পারটির 
কেন্দ্রীয় কামাটর ডাকে সামাবাদী -দলের 
মহম্মদ তোহা গেছেন চীন। 

(দোনক বাংলা ) 


পৃথক ফল 
জ্যোতম্না ভলবাসত 


পুলশ তাতে রাজী হয় না কারণ তাদের 
ুন্ত হচ্ছে কাউকে যখন চেনা যায়ান 
তখন ভায়োর কেন ₹ ( দৈনিক বাংলা ) 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


রাইমা চাকার এসে হারিয়ে লেছেন 
বাঁড় ফারদপুরের মাটিপাড়া গ্রামে। 


অথে জলে পড়োন। সে এখন রয়েছে 
সাধারণ বাঁমা করপোরেশনের সহকারী 
ম্যানেজারের ক্র্াটে । সহকারী ম্যানেগার 
প্রণবকুমার চক্রবর্তী কাগজে বিজ্ঞাপন গা 
দিয়ে রাহমাকে ফের নেবার জন্য 


2598505 


রাজমাত। জীজাবাজঈী-এর অনিশ্চিত ভাগ্য | 


পরীক্ষিৎ সাহানি বোমবের ফিলম জগতে 
একজন নামকরা লোক। [তিনি বলরাজ 
সাহানর ছেলে এটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, 
ছিন্দি কাহনীচিত্রে নার়ক হিসেবেও তার এখন 
বেশ নাম হযেছে । এ হেন পরীক্ষিং মোটর 
আযাকীসডেনটে বেশ জখম হয়োছলেন । পায়ে 
চোটও লেগেছে সাংঘাতিক । 

বোমবের রূপালি পর্দার নায়ক নায়িকারা 
মাঝে মাঝেই জখম হন, চেটও কম লাগে না। 
সক নিয়ে শুটিং করতে গেলে মাঝে মধ্যে 
আহত হওয়া নতুন কিছু নয়। যেমন 


কিনতু পরাঁক্ষিং সাহনি জখম হয়ে মুসসাকলে 
ফেলে 'দয়েছেন মহারাষ্ট্র সরকারকেই । 

মহারাস্ট্র সরকার 'জজাউ  প্রাতষ্টানের 
মারফৎ একটা ছবি তুলছেন শিবাজীর মা 
জীজাবাঈ-এর জীরনী নিয়ে। হত্রপত 
শিরাজীও স্বাভাবিক কারণে' এই ছাঁবর 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন । পরীক্ষিৎ 
সাহনি সেই শিবাজীর ভূমিকায় অভিনয় 
করছেন। 

'জিজঞাউ প্রাতষ্ঠান প্রথম গড়ে তুলোছিলেন 


শালিনী পাঁতল। তান এখন রাজ্োর 
রাজসুমস্ত্রী। আনতুলে যখন কংগ্রেসী মাপ্তসভা 
গড়ছিলেন তখন শালিনী তার সঙ্গে কোন 
সহযোগিতা করেনান কারণ তাকে গৃরুকপূ্ণ 
দপ্তর দেওয়া হয়ান। নানা টালবাহানার পর 
অবশ্য তিনি রাজস্ব দপ্তরই হাতে নিভে বাধ্য 
হুন। 

সেই শালিনী পাঁতিলকেই এখন উত্তর 
দিতে হচ্ছে, জীভ্তাবাঈ-এর জীবনী লিয়ে 
প্রস্তাবিত এ চলচ্চিত্রটির কী হল । 

এরকম প্রশ্ন ওঠা খুব দ্বাভাবক। 
চলচ্চিতটির মহরং হয়েছিল ১৯৭৮ সালের 
১ জুলাই । দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে 
গেল ; কিন্তু ছাত্রী আর শেষ হল না। অথচ 
এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে ৪৫ লাখ টাকা । 
তখন এর পেছনে খরচের মোট হিসেব ধরা 
হয়েছিল ৬€ লাখ টাকা । তার মানে এখন 
জানসপত্রের দাম যেমন বেড়েছে তাতে বাজেট 
আরও বেশি ধরতে হবে । 

' বোমবে মিউনাসিপ্যাল করপোরেশন এই 
ছবির জন্যে অনুদান দিয়েছিল সাড়ে তিন লাখ 
টাকা । প্রশ্ন উঠেছে সেই টাকাটা নিয়েই 
জলে যাবে না তোসেটাকাঃ জিজাউ 


প্রাতষ্ঠানের চলাচ্চবর বিষয়ক সম্পাদক এ ভি 
গাদকার এই আশঙ্কার কথ্য ভীঁডয়ে 
দিয়েছেন । 

আসল কথা, চলাচ্চিত্রটির মোট: ষোল রীল 
তোলার কথা । এ পর্যন্ত উঠেছে. আট রীঁল। 
অথচ খরচ হল দুই-তৃতীয়াংশ । বাকি আট 
রীল তুলতে যাঁদ আরও ৪৫ লাখ খরচ হয় 
তবে তা যোগাবে কেঃ অথ্চ গাদরার 
বলছেন, 'আর ক' মাসের মধ্যেই ছাবিটা 
আমরা শেষ করে ফেলব ।' ছবি কেন দোঁর 


এখন যত দোষ গিয়ে পড়ছে । বেচারি 
পরাক্ষিৎ তো রাজনীতির সাতে পঁচে নেই । 

বোমবে মিউীনাসপ্যাল করপোরেশন-এর 
মধ্যে জানিয়েছে, ছবির শৃটিং যাঁদ আবার শুরু 
হয় তবে তারা আরও দেড় লাথ দিতে রাজ 
আছে৷ তাদের শর্ও আছে একটা £ 
ছত্রপতির মা-কে নিয়ে তোলা গ্র্তাবিত 
'রাজমাতা' ছাঁবটা বোমবের প্রত্যেক দুলে দিবনয 
পয়সায় দেখাতে হবে! কিন্তু 'জজাউ 
প্রতিষ্ঠান সে ব্যাপারে কোন উদ্চবাচা করোনি 
বরং তারা এখন বোমবে মারকা কোন 
প্রোঁডিউসার খুণ্দরছে ষাতে ছাবটা মানে মানে 
শেষ করাযায়। ও 


জপপাইগুঁড় শহরের 'বাভল্ন এলাকায় 
চোলাই মদের দোকান বেশ জকিয়ে বসেছে । 
ওই সব ঘণটিতে সন্ধ্যার পর হুল্লোড়বাঁজ 
শৃরু হয়, অশ্রাবা খিস্ত-খেউর চলে.। মেয়েদের 
হাত ধরে টানাটানিও হয়। পুিশ খুব ভাল 


তি 


করেহ্‌ এইসব ঘণটি চেনে । চাকার বাচাতে 
,মাঝে মাঝে তারা সেখানে হানা দেন। দুই 
চারটা মদের বোতল আছড়ে ভাঙা হয়। একটু 
ধমক-ধামক | তারপর আবার যে কে সেই। 

(দ্িস্রোতা/জলপাইগুড়ি ) 


পরিবর্তন ৩৬ 


লোকটি পাগলা নামেই পারাচিত ছিল। 
কৃনগর স্টেশন প্র্যাটফরম ছিল তার ঠিকানা । 
সারাদিন সে ভিক্ষা করত, দিনভোর যা তার 
ভিক্ষা জুটতো, 'দিনান্তে তাতেই তার 
কোন রকম আহার জুউতো । সেই পাগলা 
9৫) মারা গেল । পুলিশের ভাষায় অপুক্টিই 
তার মৃত্যার কারণ । মৃতদেহ মনা তদন্তে 
পাঠাতে দেখা গেল পাগলার কোমরের থালতে 
নগদ একশ তেতাল্লিশ টাকা। অন্যাদকে 
খবর, পাগলের কাছ থেকে এর আগে একবার 
পাচশ টকো খোয়া গেছে । চ্যোলেঞ্জ রানাঘাট) 

নবদ্বীপের পোড়াঘাটের শ্যামল মওলের 
নিত্য পৃজিত গোপাল এখন কলকাতায় থানার 
অভদ্র ভন্তের দেওয়া সন্দেশ খাচ্ছেন । সম্প্রাত 
আট ধাতুর গোপাল বিগ্রহ ছি হয় এবং 
কলকাতায় চালান যায় । মুর্তটির ওজন প্রায় 
পর্াতিশ কোজ্জি এবং মূল্য প্রায় দু হাজার টাকা ৷ 
দূর বিদেশে যৃর্ভটি পাচার হয়ে যাবার আগে 
এক গোপন সৃত্রে সংবাদ পেয়ে বড়বাজার 


ঘানার পুশ এ মৃর্তিটি উদ্ধার করে । জাগ্রত 
দেবতার্পে গোপাল এখন বড়বাজ্জার থানায় 
পুজা পাচ্ছেন। (মবত্তদূতানবন্ধীপ ) 

কেতুগ্রাম থানার “শতদল' ক্লাবের উদ্যোগে 
বর্ণপাঁরচয়ের ১২তম জন্ম-শতবার্ষকী পালন 
করা হয় এবং বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যাষের প্রাতকাতিতে পুষ্পমাল্য দান করেন 


ও ক্লাবের সম্পাদক । এঁদন ক্লাবের পক্ষ 
থেকে ২& জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর জ্ঞানে ০০ 
সাহাযোর জন্য প্রতোককে বর্ণপারিচয, স্লেট ও দ্র 
পেনসিল দেওয়া হয়। নর 

(কাটোযার জোয়ার]কাটোকা) প্র 


দশ হাভার লোকে শহর সান মারকোসের 
ওপর হঠাৎ লেমে এল মধ্যাহেন্র অন্ধকার । 
করেকশো গোঁরলা একটি বাত্রীবাহী বাস 
হাইওয়ের ওপর থামিয়ে শুরু করল লুটপাট । 
মারার বে বার গন্তব্য পথে অতি দুত হাটা 
দিলেন। মুহূর্ত মাতফাকা হয়ে গেল সমগ্র 
অগ্চল। 
পান মারকোস শহরের সাময়িক নিযস্ত্রণ 
ভার চলে গেল শগোঁরলাদের হাতে | রাজধানী 
সান সালভাদর্রে খবর চু্গে গেল । ট্রাক ভি 
সেনা ও পুলিশ বাহনী পাঠানো হল সান 
ঘারকোসে ॥ রাজধানী থেকে এ শহরের দূরত্ব 
মাত আট কিলোদিটার । 
সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাঁহনীর লঙ্গে 
সংঘর্ষ শুরু হল । ঠিক এই 
ছে কলকারথানার ॥ রাস্তার 
চেলারা দেখে তার ভো হতভম্ব ৷ দু'পক্ষের 
গোল্দাগ্ুলর মধ্য পড়ে গিয়ে প্রাণ দিতে হল 
প্রায় বারোভন এমিককে । 
নেনাবাহির্নার তাড়া খেয়ে গোঁরলারা সান 
মারুক্োস থেকে তিন কিলোমটার সরে গিয়ে 
আশ্রয় নিলেন- সানটো 'টোঘান শহরে । এ 
শহরটা সান মারকোসের চেয়ে বড়॥ 
গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষের এ শুধু একটাই 
দু । আরও ঘটনা ঘটে গেছে. এবনও প্রার 
কোই এমন ঘটনা ঘটছে, লাতিন আনেব্রিকার 
এল সালভাদবের মত ছোটু একটি রাষ্ট্রে । 
উত্তর যেখানে দাক্ষিণকে চুস্বন করেছে এল 
নালভাদর সেই মধা ভাগের ছোট্র একটি রাষ্ট্র । 
কিন্তু লাতিন আমেরিকার অন্য রাষ্্রগুলির মত 
ভরনবিরল 'নয়। বরং হাইতির পরে. সবচেয়ে 
ঘনবসাতপূর্ণ । চাল্পশ লক্ষের মত এর 
ভনসংখ্যা। সরকারি নাম ?রপাবলিকা দ্য 
এল সালভাদর ॥ প্রভু রীশ্‌ এই রাষ্ট্রকে রক্ষা 
করেন বলে এখানে খুস্টগ্রডুর নাম সোঁভয়ার 
আর তই রাষ্ট্রের নাম স্পেনীর ভাবার 
সালভাদর বা এল সালভাদর । বহুকাল ধরে 
ছিল স্পেনের কপোনি। তারপর নানা 
সংগ্রামের মধ্য, দিয়ে ১৮২১৯ সালের ১৫ 
সেপটেমবর স্বাধীনতা পার এল সালভাদর । 
কিন্ত প্রাধীনতা নামে মাত? 
ছোট এই রাষ্টে মানুষের দারিদ্রের কোন 
শেষ লেই । এখানে দক্ষ-এবং অদক্ষ শ্রামিকের 
মাইনে একই, একবার -একজন শ্রদিক যে 
মাইনে নিয়ে কাছে ঢোকে সেই মাইনেতেই 
বেরিয়ে আসে । কিন্তু জার্তীয় সম্পদের দিক 
থেকে এক সালভাদর কারোর চেয়ে কম যায় 
না? তাহলে যায় কোথায় সেই সম্পদ ? 
এল সালভাদরের ষাবতায় বাবসা, বাণিজ্য, 
রাজনীতি সবই নিয়স্রণ করে চোদ্দটি পাঁরবার। 
পাঁরবারগুলি হল দৃইনো, বিগালাদোস, হিল, 
মেস আযাউস, দা সোলা, সোল মিলেং, 
গইরোগাস,  আলভারেদ,  মেলেনাদেজ, 


ও তারা চোদ্দজন 


বক্মীক 


গারসিয়া প্রেইতোস এবং ভিলামোভাস । 

এই চোদ্দ পরিবার আবার একে অন্যের 
ব্যাপারে নাক গলার না। যেমন দুইনোরা 
করে কফির ব্যবসা! বছরে ৪০ হাজার 
কুইনটাল কাঁফ তুলে নিয়ে তারা বিক্রি করে 
দেয় নিউ ইঞ্সরকের বাজারে । 

তেমনই মেস আযাউসদের আছে বাঁয়ারের 
শকচেটিয়া বাবসা । সোল মিলেৎ পাবার 
নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় কুষি বাবসা ও 
কদারশিয়াল-ব্যাকং শিল্প মেলেনদে্ 
পারবার দেশের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
সরবরাহ করে । কুইমোনদেন্র করে মৌঁসনারির 
একচেটিয়া ফলাও কারবার। এইসব পরিবারের 
আঁধকাংশই হয় স্পেনিয্লারড, না হয় ইহুদি! 

এল সালভাদরে এই চোদ্দটি পাঁরবারের 
ভন্য কোন আমদানি কর দিতে হয় না। 

এখন বিচার করে দেখা যাক, কাঁ [বিপুল 
এর প্রাকৃতিক সম্পদ, কী সম্ভাবনাময় এর 
শিল্পোংপাদক ভবিষ্যৎ । 

এল সালভাদর কফি উৎপাদনে পাঁথবীতে 
তৃতীয় স্থানের অধিকারী । এর ক্ষেত খামারে 
গুয়েতেমালা বা কোসটারিকার চেয়ে দ্বিগুণ 
উৎপাদন হয় । ১৮৩৮ সালে প্রথম সানটা 
আনা প্রদেশে কফির: চাষ শুরু হয়। মাত 
৬২ বছরে এই কাঁফই দেশের বৃহত্তম জাতীয় 
লম্পদ হয়ে পড়ে । কফি ছাড়া তুলো আর 
ফলাও এদেশের বৃহৎ পাঁরমাপ বিদেশী টাকা 
এনে দেয় । 

বিপ্লবের ঘটনা এদেশে নতুন কিছু নয়। 
অসামানা দারিদ্র্য এবং শোষপই এদেশের 
মানুযজনকে বারবার বিপ্রবে উদ্দীপিত 
করেছে চোদ্দটি পারবারের আলগারকি 
ভাঙার জনয সাধারণ মানুষ বারবার গোপনে 
অস্ত্র ধরেছেন, মার খেয়েছেন, মেরেছেন, হেরে 
গিয়ে পালিয়ে গেছেন, আবার ফিরে এসেছেন 


১৯৩২ সালে ২২ জানুয়ারি বিপ্লবীর, 
প্রথম সার্থক আত্তমপ চালয়েছিলেন সোন- 


সোনেৎ। সোনজাকেৎ এবং নাহৃইজালকো 
শহরে । এখানকার সব জমিদারদের হত্যা 
করে বিপ্লকীরা চারাদন ধরে এলাকাটি স্বাধীন 
রাখেন। 

এল সালভাদরের চোদ্দ পারবা নিগ্ান্তত 
সরকার তখন নারাকনী সহারতায় এই পাচ 
হা্রারের মত 'বলশোভক' বিপ্রবীকে নিশ্চিত 
করে দেয়। ১৯৪৭ সালের এপাঁরুল-মে 
মাসে আবার অভ্ভাথানের চেষ্টা হয় এবং 
বথারাতি ব্যর্থ হয় । 

কিন্তু বিপ্রব থেমে থাকেনি। বারবার 
গ্রামে ও নগরে হানা দেয় খু্িপ্য়াসী তরুপের 
দল । 

বিপ্লবীদের মধ্যে প্রধানত মাওগন্থী 
কাঁমউনিসট ও রোমান ক্যার্থালকদেরই প্রভাব 
বেশি। সাধারপত এরা একর্রেই হানা দেন 
বিভিন্ন স্থানে । 

এই বিপ্রবীদের ঠেকাবার জন্য এল 
সালভাদরের চোদ্দটি পারবার ভাড়াটে গুপ্তা 
আমদানী শুরু করে । এই ভাড়াটে গুণ্ডাদের 
কীর্তিকলাপ হঠাৎ দেশে সামনে প্রকাশ 
হয়ে পড়েছে একটি ঘটনায় । 

ওসকার বোমেরো একজন বিপ্লব সমর্থক 
আরঠাবশপ 1 তিনি চারচে প্রার্থনাসভাকালে 
গোপন আততায়ীর হাতে নিহত হন। ভার 
সমাধি মিছিলে শবয়ং পোপ প্রাতনিধি পাঠিয়ে- 
ছিলেন । এই মিছিল হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে 
উঠলে পুলিশ ও সৈনাবাহিনী গুলি চালায় । 
তাতে প্রায় ৫০ জনের মত মারা গেছেন । 

পোপ পলের শ্রার্তীনাধ পক্ষে এল 
সালভাদরে এসে সরকারি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড 
দেখে গেলেন । 

কেন গুলি চলল? মিছিলে গ্রোগান 
দেওয়া হয়েছিল, "গুয়াদাল্গুপে, জনগণ 
ভিতবেই | রোমেরো রোমেরো, তুম আমাদের 


দিয়েছে চোদ্দটি পরিবারের | 


নে 
চে 


র্ 


তুমি আমাদের ক্সোগানই হতকণ্প খারয়ে রি] 
ন্ 


ইংরাজি স্কুলের সমর্থনে সোমক রাল্পচৌন্ুরী ও অভিজিৎ 
বিশ্বাস হ'খানি ডিঠি “ঘরোয়া” আসরে পাঠিয়েছিলেন । সে 
ভিঠি ষে এমন আমিঘ ও উত্তেজক বুঝিনি । ছাপবার সঙ্গে 
জলে প্রতিবাদ, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ । বাংলা বিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন ও বর্তমান পদুক্াদের কাছ থেকে ঝাঁকে বাঁকে চিঠির 
হল আসছে। ব্যঙে ঝাঁঝালো, বিজ্রপে অর্সঘাতী, সৌজন্যে 
অন্তর্র্শা, বিনয়ে ভ্রৰ | তার থেকে বাছাই করে প্রথম কিন্তি 
এবারে ছাপা হল+ দ্বিতীয় কিস্তি ছাপা হবে পরের সংখ্যায় । 
কিস্ত বিতর্কের আসর এবার গুটিক্সে আনভেই হবে খুব 
সত্বর। অনিচ্ছাসত্বেও। প্রধানত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক- 
অভিভাবি কা, শ্শিক্ষক-শিক্ষিকা এ আসরে অংশ নিশ্সেছেন গত 
৬. সাত মাসে । যাদের সংখ্য। ভিসশোরও বেশি । কিন্ত আমরা 
উনক নড়ার্তে পারলাম মা ভাঁদের, সেই যাদের বলা হস্স 
এডুকেশ্যানিসউ অর্থাৎ কিনা শিক্ষান্রতী বা শিক্ষাতাত্থিক ৷ 
ন্রক্তকরবীর রান্জার মত অহমিকার জাল ছি'ড়ে ভারা! কি 
শেষকালে বেরিয়ে এসে আসরের গোলযোগে গলাযো'গ 


করবেন? 


ভাই অভিজিৎকে, দাদা 


ভাই, আঁভীভং, তোমার লেখা চিঠিটা আমি বেশ কয়েকবার 
পড়লাম । ভালো লাগল তোমার বাঁলষ্ঠ ভাব । কিনতু দৃঢ়তা ঢাকা পড়ে 
গেছে দাগুকতায়। আম এক গন্ধ, বর্ণহীন গরীব অনামী সরকারী 
কর্মচারীর রড় ছেলে । ১৯৭৪ সালে বি-কম (অনারস) নিয়ে পাশ 
করে বর্তমানে বাঁড়-ঘর ছেড়ে ভুটানে এক ব্যান্তগত মালিকানার 
প্রতিষ্ঠানের [হসাব রক্ষক ৷ বান্যে সরকারী অবৈতনিক স্কুলে পড়াশোনা 


স্কুল মাধ্যামক পরধন্ত থাকত তাহলে হয়তো সেই স্কুলে গিয়েই ভার্ 
হতাম । যাই হোক, এই আমার পাঁরচয় ॥ খুবই সাধারণ । উল্লেখ- 
যোগ্য কিছুই নেই । আমার বাবা বছর দুই হল অবসর নিয়েছেন 
বর্তমানে আমাকেই সংসার চালাতে হচ্ছে । 
তোমার ৯ নমবর বন্তব্ের উত্তরে বাল পাঙ্ছয়ালিটি এবং ভাঁসাপ্লিন 
শুধু ইধালশ 'য়াম স্ুলেই তোর হয় না; বাংলা স্ুলেও হয়। শিক্ষরে 
সঙ্গে আঁত্বক যোগ থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা আপাঁনই আসে । সেই 
শিক্ষার জন্য ইংরাজি স্কুলে পড়তে হয় না। 
দু নমবর বন্তব্যের বিষয়ে জানাই, স্মারটনেস নির্ভর করে প্রধানত 
আর্ক এবং মানীবক দৈন্য থেকে বন্ধনমুস্ত হওয়ার উপর ৷ তুমি বে 
৯. স্মারটনেস দেখেছ সেই স্মারটনেস-এর পেছনে আর্ক সাচ্ছল্য না 
ত থাকলে বাস্তব জীবনে তা মূল্যহীন হরে পড়ে । অনেক অন্যায়, অনেক 
১ তুটি আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই বিপাকে পড়ে ॥ তা বাঁদ না হতো 
তাহলে আজ কোটি কোটি বিদ্যাসাগর আমাদের ভারতবর্ষে ঘোরাফেরা! 
করতেন । ভালো করে পড়লে জানতে পারবে 'বদ্যাসাথর যে অমানুষিক 
%2 পল করোছলেন তার ফল [হিসাবে তানি অ্পই পেয়েছেন । 
তন নমবর বন্ধব্যে যা বলেছ সেটা সাত্য। প্রয়োজনের খাঁতরে 
আমাদের ইংরাঁজ বলতেই হবে ॥ সেটা কিন্তু দু'শো বছরের পরাধীনতা 
নয়, মুন্তর জন্যই । 


001799110৬9 5%21708001)-এর কথা বলছ? সেখানে 
সাধারণ স্কুলের ছেলেরা কেন ভাল ফল করে না জান? তারা সাধারণ 
বাংলা স্কুল থেকে পাশ করে বলে, তাঁরা ভালো মত ইংরাজি বলতে বা 
গলখতে পারে না বলে,তারা সাহাষাকারী পুস্তক বা শিক্ষক পার না 
বলে। কিন্তু তা বলে তাদের হেয় করো না। মনে রেখো, জ্ঞানই 
আসল মাধ্যম । . 

ভালো করে ভেবে মনে করে বল দেখি, এ যাবৎ মাধ্যামক পরাক্ষা 
এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরা কায়' ক'জন প্রথম দশজনের মধ্যে চ্ান পেয়েছে 
তথাকাঁথত ইংরাজি দ্ধল থেকে । আর যাঁদওবা করে তবে কার যোগ্যতা 
বোঁশ, তাদের, না গগ্রাম থেকে যে ছান্রটি ভালো করেছে তার £ তুমিই 
[বিচার করে বল। 

বাই হোক তুমি বয়েসে আমার থেকে অবশাই ছোট ৷ তাই তুমি 
বললাম ॥ তাতে তোমার শিক্ষা ও আভিজাত্যে বাঁদ বাধে, আমি ক্ষমা 


চেয়ে নিলাম । 
শিখরকুষার রার, কুপ্টসোলিং, ভন 
শা শশ্ শা শা 
সোমক ও অভিজিৎ সমীগেসু 


শী শা ীশ সি 


আমি মোডকেল কলেজের ছাত্র। “বাংলা স্কুলের ছা ছিলাম 
প্থাদশ শ্রেণী পরধন্ত । আমা ভ্রন্স প্যার না, কিন্তু বাঙালীয়ানা ফলাতে 
বিশ্বে বাঁড়তে ধুতি পানজ্ঞাব পাঁর না। আম বলপেনে 'লাখি, কিন্তু 
বাঙালী ফলাতে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধায়স পড়, ইংরাজি স্কুলের 
বাঙালী ছাত্র সোমকের মত সাধারণ বাঙালীদের গম্ভলিকা আাখ্যা 
দিই না, দিতে ভয় পাই। কারণ তাদের মধোই আছেন আমার 
আমাদের বাংলা স্কুলের ছাত্রদের বাপ-িতামহরা । আমি সোমকের 
মতো মাধ্যমকে ৭৭% পাইনি, ৬৯% নমবর পাওয়া বিদেযতে সাধারণ 
বাঙালীদ্রের গন্ডীলকা বাল না। সোমক বলেন-_ইংরাজ স্কুলের 
বাঙালী ছাত্রদের অন্যতম হয়েও । কারণ বোধ হয়-_সাধারণ বাঙালীদের 
মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফাদাররা নেই যারা সাত বছর ধরে মরাল 
সায়েনস শিক্ষা দিয়ে থাকেন । 

আম বুঝিনা জিন্স পরে ইয়াধীক-আনা ফলান ছাড়া আর কাঁ করা 
যায়॥। আম জান না বাংলা পাত্িকায় চিঠি ছিখতে গিয়ে ৬০টা 
ইংরাঁজ শব্দ বাঁসয়ে বইমেলা থেকে দেবব্রতর রেকরড কিনে শোধন 
বরবীন্দরর্চা ছাড়া আর কা করা যায়। 

আমি রা্তানবেদম দু'বার দেখোছ, আমি আঁমতাভ বচ্চনের একজন 
ফ্যান, অবশ্য আম &৪5: 7০০০1) দৌখানি । যেসব চিত্রসমালোচকরা 
পন্-পতিকায় রাঁতানর্ধেদমের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রশংসা করোছলেন 
অকুষ্ঠ, তারা বোধ হয় বাংলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শ্রদ্ধেয় "ত্র 
সমালোচকদের কাছে লেখকের অনুরোধ, অন্তত আভাজতের স্বার্থে, 
আঁমতাভ বচ্চনের সব ছাঁব এবং রাঁতাঁনববেদমের সমালোচনা লিখতে 
গিয়ে উল্লেখ করেন__'ইহা ইংরাঁজ স্কুলের দেশোদ্ধারের ব্রতে ব্লতী 
বাঙালী ছাত্রদের : দোঁখবার উপযুন্ত নয়। ইহা কেবলমার আদর্শ 
'বিদ্যানিকেতন মার্কা বাংলা স্কুলের ছান্রছারীদের জনোই 1” 

জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ কীরো সাহেব তার বইটি ইংরাজি 
স্কুলের কুসংস্কারহীন কালা সাহেবদের জন্যে লেখেনান । আঁভাঁজংকে 
জিজ্ঞাসা কাঁর ভারতীয় জ্যোতিষশন্ত্রবদরা না হয় ভারতীয় বলেই 'বাধ 
হয় তার পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না কিন্তু কীরো সাহেব তো তার গুড 
মরানিং শেখানো ফাদারদেরই একজন ছিলেন ॥ তাকে নিয়ে তো শুনো 
প্রতীচোও অনেকে পড়াশোনা করেন । 

আঁভাঁজৎ ক সরন্বতী পুজোয় অঞ্জাল দেন না? না দিলেও উনি 
নিশ্চয়ই বড়াঁদনে সারারাত মানুষের মুন্তদাতা সেই মহামানবের 


পুনরাবির্ভাবের জন্যে, অন্তত এই ইনু পুঙ্োর বাংলাদেশে আর একবার 
প্রার্থনা করেন আর এই পৌন্তীলকঁতার দেশে জন্মেছেন বলে দুচ্খ প্রকাশ 
করেন। 

আঁভিজিৎরা এক ঘুষখোরহাঁন জেনারেশন তোর স্বপ্ন দেখেন আর 
পরে আই এ এস আঁফিসার কিংবা মন্ত্রী হয়ে বাংলা দ্কুলগুলো, যেগুলো 
শিক্ষকদের রাজনীতির আখড়া, যেখানে ছাত্রদের “অবুচিসঙ্গত' কার্বকলাপ 
শেখানো হয়, সেই ছ্কুলগুলো তুলে দিকে ফাদারদের পাঁরিচালিত, যারা 
110175-085%-এর খাতার উপরে 6০7 3০ ৪170 ০০70৮ 
লেখাতে শেখান, স্কুলের প্রবর্তন করবেন ॥ 

সোমকের বোন বাংলা স্কুলে পড়েন, যে স্কুলে এবার থেকে ক্লাস 
দিকসে এ বি দস ?ি শেখানো হবে, -এতে সোমকের বোনদের কোল 
দোষ নেই, দোষ সেই সমস্ত রাজনীতিবিদদের যারা দেশ থেকে ইংরাজি 
স্কুলগুলো তুলে দেনান যাতে তাদের পাঁরবারের সম্ভানরা* চিরকাল 
অফিসের বড়বাবু হয়ে থাকতে পারেন আর এই হতভাগা মধ্যবিত্ত 
নিশ্মমধ্যাত্ত দারিদ্র সীমার নিচের দাররা চিরকাল কলমপেশা কেরানী 
হয়ে থাকতে পারেন । 

সব শেখে কতকগুলো শ্রশ্ব করব শ্রদ্ধেয় সোমক একৎ আভাভতের 
কাছে। 

১) গন্ভীলকা মলে কী 
র কিভাবে হয় £ 
২) বাংলা কুলের ছাত্রদের অুরচসঙ্গত কার্ধকলাপ কী কী? 
ইংরাজি স্কুলের বুচিসঙ্গত কার্যকলাপ কী কী 2 

৩) ইংরাি স্কুলের ছাত্ররা যতটুকু বাংলা জানেন বাংলা দলের 
ছাররা (১০% এরও কম) তা জানে না এর কোন ভান্ত আছে ক 

কালিদাস বিশ্বাস» কলকাতা-১২ 

টি ই ০84 


"চ্যালেনজের' বাংলা কি 2 

টিটি সি ভিসি 500 

আমি একজ্রন তরুণ প্রবাসী বাঙালী । গত ১৯ জুন সংখ্যার 
পাব্রবর্তনে "ক্রনস্‌ পাঁর সুবিধার জন্য” নামক চিঠিখানা পড়ে, বিশেষ 
করে লেখক তার বন্তব্যে 'চ্যালেনজ ছুড়ে 'দিলাম-.-গ্রহণ করলে বুঝবো 
আপনাদেরও সুষ্থ শ্রাতিযোগতায় নামার 34: আছে" পড়ে মর্মাহত 
হলাম । লেখকের ভানা উীঁচৎ ছিল প্রাতযোগিতায় নামার 945 
আমাদের নিশ্চয়ই আছে । থাকবে না কেনঃ লেখক আরও অবাক 
করে দিয়ে িখেছেন--“মনে রাখা দরকার ইংরোজ স্কুলে পড়লেই 
নিজেকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয় না।' এখানে নিঃসন্দেহে প্রাশ্ন করতে 
পারি বাংলা স্কুলে পড়লেই কি নিজেকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয় ই লেখক 
ক এসব কথা সুস্থ মীন্তক্কে ভেবেচিন্তে লখেছেন 2 লেখক আবার 
ুলখেছেন__“আপনাদের আদর্শ নিকেতনগুটল থেকে পাশ করা অসংখ্য 
, ছান্রছাঘী যখন 'রাতি নিবেদম' আর আঁমতাভ বচ্চনের জন্য লাইন লাগায় 
আপনাদের সংস্কৃত সেখানে বিপন্ হর,না ১" প্রশ্ন আবার ওঠে কেউ 
যাঁদ এসব কী 'ব্যান্তগত জীবনে করে € সে বাংলা স্কুল, ইংরোজ স্কুল 
বা অন্য ষে কোন ভাষাভাষীর ছান্রছা্রী হোক না কেন) তার জন্য কি 
সংস্কৃত এবং শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানগ্ুলি দায়ী ই লেখক বাংলা জানি বা চর্চা 
কাঁর বলে দাঁব করেছেন, খলেছেন-_-চ্যালেনজ্ 1দয়ে বলব আপনাদের 
বাংলা স্কুলগুলোর ৯০%ও তা জানে না।' বাংলায় যার এতো জ্তান 
ধতান কি “চ্যালেনজ, এরং ১০%'এর পাঁরবর্তে প্রাত আহ্বান" এবং 
*শতকরা দশ ভাগ” কথাটা ( প্রাতশব্দ ) লিখতে পারতেন নাঃ আর 
স্মারটনেস £ আমি মনে কাঁর কোন স্কুলই স্মারটনেস-এর “গ্যারানটি' 
দিতে পারে না। কারণ স্মারটনৈস নির্ভর করে প্রাভিটি মানুষের 
ব্যান্তগত কুচি ওপর-। নারাক্পণ সোম» গোর়ালপাড়1, আলাম 


সাধারণ বাঙালীদের গন্ভালকা বলার 


দু 


মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাতের যন্ত্রণ। হ'ত, 
তখন ঠাকুমা লব্ঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন ভা সারিয়ে তুলতেন? 
আপনার দাতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


লবাঙ্ষের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপে্ 
৯ 7৮) . 


মুখের ভেতর 
আস্ত। রাখার দরুন 
নিয্াসে দগ্ধ 
হতে দেয় সা । 


[ বিশেষ 'প্রমিস উপহারের" জন্য 


আপনার ডিলারকে বলুন ] 
082৮1827815 369 দি 8614 


আপনার 
পরিবার 
যেকোন সময়ে 
বীমারুত টাকার 
৯০ পাবেন ॥ 


টি ১ ) ্‌ +/1 
দ্র'ডাবে লাভবান বার একটি আকর্ষক প্রকল্প 
* পলিসির মেয়াদ অস্তের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বামারুত টাকার ৫*% প্রাপ্তির সুযোগ 
* যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপৃত্তির পরেও বীমারুত টাকার ১.০% প্রাপ্তির ব্যবস্থা, 


আপান শ্ই প্লাস ২০ বছর, বা ২৫ বছরের 
মোদের জল। নিতে পারেন ( উদাহরস্থরূপ, 
আপনার ২৫ বঞ্ধর বয়সে আপাঁল যাঁদ 
২০ বন্ধরের মেহাদেক জন্য একটি প্রত্যাশিত 
আজীবন বাঁমর পাঁলাস লেন, তাহ'লে আপান 
দুটি ।বশেষ গরণের সুযোগ পাবেন ॥ ২০ বহর 
ধরে নাট সমর অন্তর আপানি পালিসর 
শর্তসাপে্ষে যে টাকা পাবেন, তাতে আপনার 
ছোটখাটো মাহিদা মেঠাতে পারবেন। আঁধিকন্তু, 
যে কোনে সময়ে এমনকি মেয়াদপূর্তির' পরে 
যন প্ামিয়াম দেশার লাগি থাকে ন। 
তখনগু, আপনার পাঁরবাগকে নীমাকৃত টাক 
দেওয়া হনে। 


একজল নাক্ত ৩৫ বছর বয়সে যদি 


২০ বছরের জেয়াদে একটি ২৫০০০ 
উ(কার পলিসি নেন, তাহ'লে ভিনি 
এইসব সুযোগ্য পাবেন। 

৪০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে. তান 
পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা 

৪৫ বছর বয়স অবাধ জীবিত থাকলে তিনি 
পাবেন ৩১২৬.০০ টাকা 

৫০ বছর বয়স অবাধ জীবিত থাকলে তানি 
পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা, 

৫৫ বছর বয়স অবধি ভীবিত থাকলে তানি 
পাবেন ৩১২৫.০০ টাক। 

এমনকি-সেয়াপ অস্তের পরেও বাদ তীর মুত্যু 
হয়, তাহালেও ডার পারিঝরকে বীমকুত টাকা 
দেওয়। হবে 


২০ বছরের মেয়াদের অন্তবর্তী কালে অথবা 
তার পরে যে কোন সময়ে মৃত্যুজ্জনিত দাবীর 
ক্ষেতে তার পারবারকে লত্যংশসমেত সম্প্ণ 
বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে, বীমাকারীকে 
নাঁদষ্ট সমর অস্তর কোন কান্তুর টাকা দেওয়া 
হযে থাকলে, তাসত্বেও। 

এই অনন্য পালসি থেকে আপনার পাঁরবার 
দৃ'ভাবে লাভবান হবার সুযোগ পাবেন। 
থশেষ করে প্রতা।াশত আজীবন বাঁমার 
পালিসির উল্লেখ করে এ সম্পকে ছ্রেনে নিন। 
অনুগ্রহ করে আপনার জীবন বাঁমার এজেন্ট 
অথবা [নিকটন্থু আমাদের কোন শাখা আঁফিসের 
সঙ্গে ধোেগযেগ করুন। 


8১০5৩505787 


হাসপাতালের ডাক্তারদের 
প্রাইভেট প্র্যাকটিস 


পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজ হাস- 
পাতালগুলো সম্পর্কে অভিযোগ অনেক । 
একটা খুব সাধারণ আঁভিবোগ হলো-বড় 
ডান্ত/রবাবুরা রোগীদের ভালো করে দেখেন 
না। বড় ডাক্তার মানে যারা শিক্ষকতার সূত্রে 
হাসপাতালগুলোর সঙ্ষে যুক্ত। পারভাষায় এদের 
বলা হয় ভিন্দিটিং ফাঁজশিয়ান ব্য সার্জন । 
আউট্ডোরে এরা কমই আসেন । কেউ কেউ 
একেবারেই আসেন না । যারা আসেন তারাও 
নির্বাচিত কয়েকজন মাত্র রোগী দেখেন. 
ইনডোরের ব্োগীরা এইসব বড় ডাক্তারবাবুদের 
সকালে ব্াউন্মডের সমস্স দু-তিন মিনিটের জন্য 
পার । বিকালে বা সন্ধ্যা্স এরা কখনোই 
আসেন না। ভিআইপি রোগী থাকলে 
অবশ্য আলদো কথা । এর কারন সবাই 
জানে £ নিজেদের প্রাইভেট প্রাকটিস নিয়েই 
এতো ব্যস্ত ষে হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে 
মাথা ঘামানোর সময় এরা পান না । 
সম্প্রাত রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
_ এইসব ডাক্তার-শক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
বন্ধকরে দেওল্া হবে যাতে হাসপাতালের 
কাজেই ওরা পুরো সময় দেন। যাবা প্র্যাকটিস 
ছাড়তে রাজি নন তাদের চাকাঁরতে রাখা হবে 
না। কলেজ ছেড়ে তারা প্রাইভেট প্রাকটিস 
করতে পারেন, সরকার সেখানে বাধা দেবেন 


গেলেন নন-প্রযাকটাসং । সেই অসম আইনই 


দেখা বাক, নতুন এই সিদ্ধান্ত 
কতঞ্জন ভান্তার এর আওতায় পড়বেন । 
পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজে আছে সাতটি । 
এ ছাড়া আছে শেঠ সুখলাল কারনানি মেমো- 
রিরাল হসাঁপটাল (পি জি) এবং স্কুল অব 
দ্রাপকাল মোভাসন ! শেষ দুটো প্রাতষ্ঠানে 
আইনত কোন ডান্তার-শক্ষকই প্রাকটিস করেন 
না। আবার সাতটি মোঁডকেল কলেজের 
শিক্ষকদের সবাই ষে প্রামকটিসিং, তাও নয়। 
ধরুন, লারা প্রি-ক্রানক্যাল "কোর্সের শিক্ষক, 
তাদের সবাই নন-প্র্যাকটিসং । কাজেই বাদ 
রইলেন ক্লানিকাল কোর্সের [শক্ষকরা) প্রতি 
কলেজে পাঁচশজন করে ধরলে এদের সংখ্যা 
দুশোও হবে না ॥ অবশ্য এর মধ্যেই রয়েছেন 


সরকারের খড়গ সরাসার এদের বিরুদ্ধে ৷ 

এখানে বলা দরকার, ১৯৫৮ সালেই 
অন করে সব মোঁডকেল কলেজের ভাস্তারদের 
নন-প্র্যাকটিসিং করে দেওয়া হয়োছল । ১৯৬৫, 
সালে এই আইনে কু সংশোধন করা হয়। 
তাতে বলা হর, যেহেতু কু কিছু বড 
ডান্তারকে ষখোপযুন্ত পারশ্রীমক সরকার দতে 
পারেন না, সেইহেতু ওরা প্রাইভেট প্রাকটিস 
করতে পাব্রবেন। আনডার গ্রাজুয়েট কলেজের 
'ক্রানক্যল কোর্সের শিক্ষকরা এই আইনে 
প্রযাকটিসিং হয়ে গেলেন । অনন্্নরো রয়ে 


ৰ 


কার্ষকর করলে « 


এখনও চালু রয়েছে । 

অথচ, মহারাম্ট্, দিলাল-_বেশ কয়েক 
বছর ধরেই মেডিকেল শিক্ষকরা নন-প্রামাক- 
টাসং। দেশের সব রাজ্যেই. নন-প্রযাকটিিং 
ট্রিচং ক্যাডার তোরি করা হোক--এই পরামর্শ 


ন্যশনাল হেলথ কাউনদিলেরও । পশ্চিম- 
বঙ্গের ক্ষেত্রে টবষয়টি সম্ভবত আরো গৃরুত্পণ 
তার কারণ, এখানে মোঁডকেলস শিক্ষার মান 
গত করেক বছরে এত নিছুতে নেমে - গিয়েছে 
বে সারা ভারত প্রাতষোগিতা বা ইডীনয়ন 
যোঁডকেল সার্নাভসে এ-রাজ্যে থেকে খুব কম 
সংখ্যক ভান্তারই সুযোগ পান। মোডিকেল 
ক্ষেত্রে রিসার্চ হয় না বললেই চলে । এ সবের 
জন্য দায়ী কর হচ্ছে ডাক্তার-শিক্ষকদের । 
মনেকেই এখন ভাবছেন, এদের বাবসায়ী 
মনোভাবের জন্য ছেলেরা ঠিকমতো ট্রোনং 
পায় না। ঠিক সময়ে কোর্স শেষ হয় না; 
ইউানভারাসিটি “ব্যাকলগে” ভোগে 1 মে।ডকেল 
কারিকুলাম সেই ব্রিটিশ আমলে যা ছিল, 
ভাই রয়ে গেছে । এই কারিকুলাম পাঁরবর্তন 
করে সময়োপযোগী করার কথা কেউ ভাবেন 
না। অন্যাদকে, শিক্ষকদের মধ্যে একটা 
অংশ-প্রি-ক্রিনক্যাল শিক্ষকরা, যারা নন- 
প্রযাকটিসিং__নৈরাশ এবং হাঁনমন/তার শিকার 
হচ্ছেন। আতীরস্ত রোজগারের আশায় 
এদের কেউ কেউ এখন মোডকেল ছান্রদের 
জন্য বাড়িতে কোচিং ক্লাস খুলেছেন । কেউ 
বালোট বই িখছেন। সরকারী মহবের 
ধারণা, সবাইকে এক আইনের পর্ায়ভুত্ত করলে 
এসব অবস্থার আম্ল পাঁরবর্তন হবে । 
নতুন সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতার 
কয়েকজন নামী ভান্তার-শিক্ষকের সঙ্গে কথা 
হচ্ছিল। এদের সকলেই অথুশী । ওরা 
বললেন্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো 
বর্ভমানে যে অব্যবচ্থা বিরাজ করছে, তাতে 
জান্তারদের নন-প্র্যাকটিসং করে দিলেই 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন ভাবলে 
সরকার ভুল ভাবছেন । সাধারণ ক্লিনিক্যাল 
ইনভেসটিগেশনের সুবিধা নেই, ভালো 
ল্যাবরেটরি নেই_গেডিকেল রিসার্চের কথা 
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তো ভাবাই যায় নঃ। হ্যা, ছেলেদের ওরা 
সঙ্ধ্যাবেলার ওয়ার্ডে পড়াতে পারেন, কলু 
তাহলে তো ছেলেদেরও ওই সময় হাসপাতালে 
আসা করতে হয়। ছেলেরা 
কি সন্ধ্যাবেলায় আসতে চাইবে? আর 
ফু-টাইমার হলেও একইরকম ঘাকধে। 
কোন রকমফের হবে না, একজন আঁভন্ঞ 


ভাঁজটিং ফিজিশিযান বা সার্জন সারাদিন তো 
আর একটা রোগীর কাছে বসে থাকতে পারেন 
না। তান ষতকম সময় ধরেই রোগাঁকে 
দেখুন, তান ঠিকই রোগের ডায়াগলোসিস 
করেন, আর ঠিক চিকিংসাই করে থাকেন! 
রোগ্গী দেখার পর বাকি সমক্প তিনি হাস- 
পাতালে ি করে কাটাবেন » 


এছাড়া, অন্যান্য প্র্যাকটিকাল অসুবিধাও 
আছে। প্রথমে বেতনের কথাই ধরা যাক 
অন্ভুত ব্যাপার হলো-_নন-মেডিকেল কলেজের 
শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পে-স্কেল রয়েছে, কিন্তু 
মেডিকেল শিক্ষকদের বেলায় তা নেই ॥ এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল নয় ষে কোন কলেজে একজন 
আসো প্রফেসর, প্রফেসরের চেয়ে বশ 
মাইনে পাচ্ছেন । কিভাবে এটা হতে পারে, 
তার জবাবে একজন অধ্যাপক জানালেল, 
স্বাস্থ্য দফতর একটা গোলোকিধণধা, এখানে 
সবই হয়। অথচ, এই রাজ্যে লেকচারার 
হতেই বয়েস পঁয়তা্লশের কোঠার পৌছে 
যায়। এই অবস্থায়, ওরা বললেন, প্র্যাকটিস 
না করে উপায় কিঃ ঠাটবাট বজায় রাখার 


এই দি্ধান্ত কারক, করলে দুর্নীতি আরও 
বেড়ে যাবে । এই ডান্তাররাই কার্যত কালো 
টুপি কালো শার্ট কালো চশমা কালো গাড়ি 
করে প্র্যাকটিস করবেন। যেমন করছেন 
এখন পি-জির ডাক্তাররা । [তান জিগ্যেস 


১২৫০-১৮৩০,  ১৮$০-২৫০০, ২৩০০- 
৩২০০ টাকা ফ্কেলে বেতন পাবেন । বরমানে 
প্রফেসরের বেতন হার ১৬০০-১৯০০। এই 


করতে চায়নি ; এই সরকারও চায় না। 

পুর যুন্তিগুলো এরকম । এক, হাস- 
পাতাল ফ্যাকটার নয়, এতে উৎপাদন কিন্ু 
হর না। হাসপাতালের জন্যে সরকার বা বায় 
করেন, তা থেকে রিটার্ন কিছু নেই । কাজেই 
সরকারী নীতি হচ্ছে_হাদপাতালের জন্য বত 
কম পারো খরচ করো ॥ এই নীতির ফলেই 
সরকারী হাসপাতালগুলোর আজ এই দুরবস্থা ॥ 
হাসপাতালে বেড বাড়ে না, ওবুধের সরবরাহ 
বছরের পর বছর একই থেকে যায় । 
ভান্তারদেরও [নিয়োগ করা হয় যত সস্তায় পারা 
ষায়। আঁবাশা, ডান্তারদেরও স্থার্থ আছে। 
কোন মেডিকেল কলেজের আযাটাচমেনট থাকলে 
ভালো প্র্যাকাটস জমে, তাড়াতাঁড় নাম হয় । 
এদের কাছে মাইনে বড় ব্যাপার নয় ; বড় 
হলো প্র্যাকটিস । কাজেই সরকার তাদের 
কত মাইনে দিচ্ছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান 
না। 

দ্বিতীয়ত, একটা কীরেমী স্বার্থ হাসপাভাল- 
গুলোর বর্তমান অবস্থায় -বিশেষ সুবিধা পেরে 
থাকে। ভি আই ছি রোগীদের জন্যই 
ভান্তারর্লা বেশি সময় ও মনোযোগ দেন । 


এমন কি, ফে:ওবুধ অন্য রোগীর ক্ষেত্রে পাওয়া 
যাবে না, তাও ভি আই পর ক্ষেত্রে এসে 
পড়বে মুহূর্তের মধো ॥ ডান্তারুবাবূকে তোরাজ 
করে চলতেই হয়, কারণ তোয্াজজ করে লা 
চললে তান কলকাতা থেকে বর্দাল হয়ে 
বাবেন নর্থ বেঙ্গল বা বাকুড়াতে। অথচ, জর 
প্র্যকাঁটস তো এই কলকাতায় । খুব জমাট, 
সদা জমেছে বা জমছে_বার ক্ষেত্রে বেফন । 
এই অবস্থার তিনি নতুন জায়গার যেতে 
ম্বভাবতই চাইবেন না। কাজেই 'নজ্ছের 
আন্তত্ব টাকে রাখার জন্য [তান কারেমী 
স্বার্থের সেবাদাস ॥ যা হোক, এভাবে দেওয়া- 
নেওয়ার ভিত্তিতে একটা [সসটেম তোর হয়ে 
শিয়েছে, বাতে ভি-আই পি এবং ডান্তারবাবু 
দু' জনেরই লাভ, হত হাঁদ ভান্তার-শিক্ষকদের 
নন-প্র্যাকাটাসিং করে দেওয়া বায়, তবে ভ-আই 
"রাও আর বিশ্ষেষ সুবিধা পাবে না । কারণ, 
তখন ভি আই পিদের ভক্কাররা আর দশজন 
রোগ্গীর মতই দেখবেন । 

তৃতীয়, হাসপাতালঙ্গুল এখন রাজনোতিক 
প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হত্রে হঁড়িসেছে । যে- 
কোন কলেজ হাসপাতালেন্র অউিঈডোরে এক- 
দিন দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা বাবে, খোদ মন্ত্রী 
থেকে শুরু করে আমলা, এম এল্র-এ. বাভল্ন 
রাজনোতক দলের কর্তারা প্রজ্তহ চিত লিখে 
পাঠাচ্ছেন গবাভন্র জনের হয়ে । 

চতুর্থ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোন বিক্ষোভ দেখ্য 
দিলে ডান্তারদের জনসাধারণের সালে ছু'ড়ে 
“দিয়ে সরকার বিক্ষোভকে পাশ কাটাতে 
পারেন ॥ কারণ, -ডাক্তাররাই 'ম্যান আট দি 
কাউনটার '। ডাক্তারদের ওষুধের বষ্টন- 
বাবস্থা কোন ভূমিকাই নেই ; অথচ স্বসথ্য- 
মন্ত্রী মাঝে মাঝে কেমন অন্যুয়াসে ওষুধ হূরির 
জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করে বসেন 
ডাক্তারকে । 

বস্তুত, ডাঃ দাশ মনে করেন-_ আমাদের 
সবসথ্য ব্যবস্থার কোন অভিভাবক লেই। সরকার 
না দেখলেও হাসপ্যতালমুলি যেমন চলছে, 
চলবে । 

স্বাস্থ্য দফতরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, 
ইনডিয়ান মোঁডকেল আ্যাসোসিম্বেশন এবং 
ওয়েসট বেঙ্গল হেলথ সারভিস আযাসো- 
£সিয়েশনের দেওয়া নতুন টিচিং স্কিম সরকার 
গ্রহদ্দ করেছেন । দুই সংগঠনের ডান্তার প্রাত- 
নাধদের নিয়ে তোর 'টাসক ফোরস'-এর সঙ্গে 
জ্ঞোতবাবুর ১২ মারচের বৈঠকে মুখ্যমন্থ্ী 
কিমটিকে সমর্থন করেন এবং কার্যত মেনে 
নেন॥ কিন্তু, ওই পর্যস্তই । সিমটি এখনো 
ফাইল চাপা হয়ে পড়ে আছে । এই লেখার 
সময় পর্যন্ত স্কিম কার্যকর করার প্রাথামক 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান। সরকারী মুখপাত্র 
অবশ্য জানালেন, ডান্তার-শক্ষকদের নন- 
প্রাকর্টিসং করা হবেই । কিন্তু সাঁতাই হবে- 
কি ? সরকার কি সাত্যই মেডিকেল শিক্ষকদের 
নন-পর্যাকরটিসং করতে পারবেন 2 


মিছিং সম্প্রদায়ের ভালবাসার গান__এঁ নিতম 


নন্দলাল জেনগুস্ত 


বুহ্ষপুব-সমতল, অরণ্য আর পাহাড় দিয়ে 
প্রকাত যেন আসামকে সাঁজিপেছে নিজের 


আসামের এক উপজাতি সম্প্রদায়_ 
শমাছং । অন্যান্য উপজ্ঞাতি সম্প্রদায়ের মত 
তাদেরও রয়েছে নিভস্ক সংস্কাত। বসন্তে 
উৎসবে মাতে তারা । গায় “এ নিতমের' 


গান। 
“রি নিতমামাছংদের শ্রেষ্ঠ লোক- 
গাঁতিকা। যৌবনের প্রেম চেতনা প্রকাশ পায় 


৯. “ধ নিতমের' গানে গানে । শুধু প্রেমই লর় 
যৌবনের উদানী মন যখন অসহনীয় সামাজ্রক 
অত্যাচার, অশান্ত, বিরহ ও বেদনায় ভরে 
যায়-তখন মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন 
'& নিতমের' সুলালত সুর “ত্র নিম" 
তাই উদ্বেগ তারুণ্যের গান, যৌবনের সপ্রাপ 
সঙ্গীত 

মিছ লোকর্গাঁতকার মধ্যে "এ নিতমকে” 
অসমীয়া বিহুগীতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
* পারে। এ" শব্দের অর্থ আত আদরের, 
শীনতম' মানে গাঁত। এই গীত সমূহের 
ভাবার্থ খুব গভীর । প্রোমক-প্রোমকার অন্তর 
থেকে নিঃসৃত রূপ-রস-গন্ধে এক স্গাঁয় সুষমার 
প্রাতচ্ছাৰ । তাই 'এঁ-নিতমের' শ্রেষ্ঠ গার়ককে 
বলা হয় প্রকীতর কাব । 

'ধিয্া মেপায়ৌমল 

এনক গুণ দেম মেপায়োমল 

কাপালং এঁয়া রেঙাদে ।” 

গানের অর্থঃ পপ্রয়, যখন তোমার 
গুণগীলর কথা আমার মনে পড়ে তখন আমার 
খুব কাদতে ইচ্ছে হয়? 

এ. গানটি প্রোমিক-প্রোমকার অকৃাতিম 
ভাল্োবাসারই পাঁরচায়ক । মৃত্যুর পরেও. 


সে ভালবাসা অশ্লান থাকবে এই আশায় 
“থ নিতমে' গাওয়া হয় £ 


অর্থাৎ, প্রিয়, তোমার-আমার মৃত্যু এক- 
সঙ্গে না হলেও তোমার আমার ভালবাসা মৃত্যুর 
পরেও শ্মশানের দরজ্ঞা ভেদ করে বৌরয়ে এসে 


গানের অর্থ, মানুষ মরণশীল । কখন 
জীবন্বীপ নিভে যাবে কে জানে? তাই, 
প্রির, প্রেম-ভালোবাসাকে কেন ত্যাগ করবো 
বলো? সাঁতাকথা এই যৌবন একাঁদন বৃন্ত- 
ছ্যত লাউয়ের মতো জীবন থেকে খসে পড়ে 
বাবে। প্রিয়, বলো তখন ক কেউ তাকে 
ধরে রাখতে পারবে £ তাই দুদিনের এই 
জীবনে ভালোবাসার বাধনকে কেন আমরা 
ভেঙে চুরে তছনছ করবো £ 

এইভাবেই প্রেমে পাগল 'মাছং-যুবক- 
যুবতীর হৃদয়ের ভালোবাসা গানের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত ইর ৷ 

“এ নিতমের' ভাষা অত্যন্ত সহজ ও 
সরল। কিন্তু ভাবার্থ গভীর । 

“এ কালিয়া কাম্ময়কা 
আনে-গড়ে ক মাদাপে 
আনে গঢ়ে কয়োমল 
এ্কালন কাপলাংকা ॥' 
অর্থাং_হে একাল! (চাতকের মতো 
এক ধরনের পাখি ) বান না আসা পর্যন্ত তুই 
কাদিস না, বান গুলেই তুই কাঁদস । 

এ গানের কলিগুলি এক নজরে অর্থহীন 
মনে হলেও এই গাঁতের মধ্য দিয়েই মাছং- 
যুবক যুবতী বলতে চেয়েছে ষে“তাদের জীবনে 
এখনও বসন্ত আসোন । কিন্তু যখনই জীবনে 
বসন্ত নেমে আসবে তখনই তো প্রেমের বেদনা 
বিরহের অশ্রু কতো মূল্যবান তা বোঝা যাবে । 

প্রেম-প্রীতির টানাপোড়েন মিছিং-যুবক 
যুবতীর হৃদয় উদ্বেলিত, এই গানগুল তাদের 
উম্মত্ত জীবনের সুন্দর ভাবরাশির প্রকাশ । 
উচ্ছল যৌবনের উন্মাদনায় খোলা আকাশের 
নিচে খোলা মাঠে সবুজ বনের পথে নাচের 
তালে তালে এই গাঁতের জন্ম যেন খুবই 
স্বাভাবিক, অন্তরের অনুভূতি আশা-আকাক্কা 
প্রকাশ করতে মাছং যুবক যুবতীরা গায় 
ভালবাসার গান_এ নিতমঃ | 

[কিতজ্ঞভাঃ মিছং লোকগীঁতিকা ও 
আলোকচিত্র সংগ্রহে সাহায্য করেছেন পুণাপ্রভা 
দলে ও ভূগুমাণ কায়সুং ] 


৭ হিটলারের চশমা _ 


জীবন ভৌমিক 

হিটলার ?িক চশমা ব্যবহার করতেন £ 

চশমা চোখে নাংসী নায়ক এমডল 
হিটলারের কোনও ছাঁব আজ পর্যস্ত দে' 
যায়ান। কিন্তু ঠার বাস্তগত সচিব হেই 
লিঞ্চের লেখা থেকে জানা গেছে হিটলার ত 
জীবনের শেষ দশ বছর চশমা ছাড়া কাগজপ 
পড়তে পারতেন না। ীহটলারের প্ল 
পাওয়ারের চশমা ছল । তবে তার দৃষ্টিশ' 
যে দুর্বল হয়ে পড়ছিল একথা 1হটলার কখন 
জারমান জনগণের কাছে প্রকাশ কর 
দেনান। বাচ্কারের মধ্যে নিজের ঘরে বং 
লেখাপড়ার সময় হিটলার তার পকেট থে 
চশমাটি বের করে নিতেন । 

হিটলারের চশমার কথা বাইরের মানুহে 
কাছে গোপন রাখবার জন্যে এক বিশে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়োছল। বাইরে। 
কোনও ভাষণ প্রদানের পূর্বে হিটলার ত 
[লাখত ভাষণটি নিয়ে আয়নার সামনে দাড় 
অনেকবার মহড়া দিয়ে নিতেন। ভাহ 
প্রদানকালীন নাটকীয় ভঙ্গীগুল আভিনেত 
মত তাঁন আগেই রপ্ত করে নিতেন । ভাহ 
টাইপ করা কাগজে লেখা ৷ যাতে তিনি খা? 
চোখে দেখতে পান তার জন্যে বড় অক্ষরে 
এক বিশেষ টাইপরাইটার তারি করা হয়োছিল 
সেই [বিশেষ মোঁশনে টাইপ করা ভাষণে 
কাগজটি সামনে রেখে ভ্তারমানবাসীচে 
উদ্দেশ্যে হিটলার ভার ভাষণ প্রদান করিতেন 

কিন্তু এতেও মুশকিল হতো । কার 
চোখের সামনে লেখা কাগজ পড়তে যাব 
সময় অভ্যাসবশভ চশমার পকেটে হটলাদে 
হাত চলে যেত । চশমাটা হাতে উঠে আসত 
সতর্ক হয়ে গিয়ে হাতের যুঠোর মধ্যে চশ 
রেখে তান বন্তৃতা চালিয়ে যেতেন । হে 


মুষ্টিবন্ধ হয়ে আসত। 
আবার নতুন চশমা কাঁরয়ে দেওয়া হতে 
কারণ চশম। ছাড়া ভার লেখাপড়ার ক 
চলত না। হিটলারের ব্যান্তগত সচিব লি। 
এইরকম তাঁরশর্ি চশমা ভাঙতে দেখেছেন ॥ 
হিটলারের লেখার টেবিলে তিনটি হি 
রং-এর পেনাসল থাকত । লাল, নীল 
সবুজ । কখন কোন রং-এর পেনাঁসল দি। 
িখতেন বা সই করতেন সেকথা হিল 
নিজেই বলে গেছেন। তান বলেছে 
“কোনও শন বা শুপক্ষ সম্পর্কে লিখতে গেং 
আমি লাল পেনাঁসল দিয়ে লিখি! বন্ধু 
লেখা চিঠি বা তাদের সম্পর্কে কিছ লেখ 
সময় ব্যবহার কার সবুজ রং। আর যৎ 
কোনও বিষয়ে নিজের সাবধান হওয়া দরক 
বলে মনে-কারি, সেইসব বিষয়গুলি আমি নী 
পেনসিলে লিখে রাখি 1 


মে মাসের শেষে সোভিয়েত উ্তবেকি- 
স্তানের রাজধানী তাস্খন্দে বসৌছল ঝষ্ঠ 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের আসর ॥ এবারের 
উৎসবে এশিয়া, আফরিকা এবং লাতিন 
আমোরকার ৭৫-টিরও বৌশ দেশ যোগ দিয়ে- 
ছিল। তাদের মধ্যে ছিল আফগানিস্তান 
ভারত, ইরান, বাংলাদেশ, নেপাল, থা 
ল্যানড. তুরপ্ু, ফালাপনস, শ্রীলঙ্কা এবং 
জাপান। এ পি এনের খবর £ পূর্ব ইউ- 
রোপের বিভন্ন সমাজতান্তিক দেশ এবং দশটি 
পুণজবাদী দেশের প্রতিনিধিরা উৎসবের 
অতিথি হিসাবে যোগ দেন । 

তাসখণ্ড উৎসবে কামপুচিয়া, কামেরণ, 
সেশেলস, নিকারাগুয়া এবং 'ভেনেজুয়েলার 
ছাব এবারই প্রথম দেখানৌ হয়। ছাঁব 
বাছাইয়ের মটে। ছিল ঃ শান্ত, সামাজিক 
উন্নয়ন ও জাতিগত স্বাধীনতা । 

আনতোনিয়া শ্বেদোভার সংযোজন £ 
তাসখন্দে চলাচত্র উৎসবের শুরু ১৯৬৮ সালে। 


ৃ 
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তাসখন্দ উৎসবে 
ভারতীয় চলচ্চিত্র 


সেবার প্যালেস অব আরটসে প্রথম উৎসব 
হয়। গত বারো বছরে তাসখন্দ উৎসবের 
আকর্ষণ বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে_ প্রত্যেক বারেই 
যোগদানকারা দেশের সংখ্যা বাঁধি পাচ্ছে । 

এ বছরের উৎসবে সবচেয়ে বোশ 
প্রাতানধি এসে ছিলেন ভারত থেকে৷ 
ভারতের চল' সোভিয়েত ইউনিয়নে খুবই 
জনাপ্রয়। সত রায়, মুণাল সেন, শ্যাম 
বেনেগল িংবা বাসু চ্যাটারীজর নাম ও দেশে 
ঘরে ঘরে - পাঁরাচত। সাম্প্রাতক তাসখন্দ 
এবং আগের মসকো চলচ্চিত্র উৎসবের সময় 
সোভিয়েত ইউানয়নের মানুষের মনে আরো 
কয়েকজন ভারতীয় পাঁরচালকের নাম মুদ্রত 
হয়ে গেছে । তারা হলেন_বি ভি করন, 
ভি প্যাটেল, জি কারনাড, এম ম্যাঁথউ এবং 
পি বেকার । 

এ বছরের উৎসবে ভারতে তোর ২৫টি 
ডকুমেনটার ও ফিচার ফিলম দেখানো হয়েছে। 
দীপ্তি নাভেল অভিনীত 'জাসট ওয়ানস মোর" 
মা 


ছিলেন । পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার অর্জন 


সভাপ্গাতি বাসু ভট্টাচার্য তাসখন্দ উৎসবে 
উপশ্মিত গছলেন। 'টাচ' ছাঁব সম্পর্কে তানি 
বলেন £ এ ছবি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও 
মানাবিক সুষ্বের পন্থা সন্ধানের এক নতুন দিগস্ত 
উন্মোচন করেছে। 

ভারতীয় প্রাতীনাঁধ দলের প্রধান হিসাবে 
তাসধন্দ গিয়োছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার- 
মন্ত্রী বসন্ত শাঠে। তান ভারতীয় ও 
সোভিয়েত সহযোগিতায় চলচ্চির তৌরর 
বিষয়ে আলোচনা করেন । দুদেশ মিলোমশে 
“বাবরের' উপর একটি ছবি করবে বলে কথা 
হয়। বিশিষ্ট ভারতীয়, প্রযোজক' জে পি 
সাও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান । 


না 
ঢু 
ৃ 


সমরখন্দের এক ছাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় পাঁরচালক 


দুরে এবং নৃতারত অন্যান্যরা, 


বড় ভুল ভেবোঁছলেন পেনসিলভোনয়ার 
বিশপ। বড় ভুল বলেছিলেন উানি। প্রাত- 
'যোগিতায় অংশ নেওয়াটাই বড়, হারাঁজিতটা 
নয় কথাগুলো এখন কেমন হাঁস ধরায়। 
গোঁলমাঁপক 'নয়ে ষা হয়ে আসছে আর এবারও 
'া হল তাতে ওই প্রবাদ বাকাটি মুখের প্রলাপ 
বলে প্রমাণিত।  ওালমাঁপক- গ্রেটেসট শো 
অন আরথ, গাঁলমাঁপক রাজনোতিক মত 
প্রীতষ্ঠার আঙিনা । 

বাইশতম ওঁলমাপকের সাফল্যের জন্য 
মসকো দাঁতে দত চিপেছে, বার্থ করতে কোমর 
কষেছে আমোরকা। প্রোসিডেন্ট কারটারের 


অনুরোধ আর হুমীকতে জল গাঁড়য়েছে বহু. 


দূর। অনেকেই মসকোয় গরহা্র, অনেকেই 
বয়কট সমর্থন করেছে, কিন্তু প্রাতযোগীদের 
যাওয়া আটকাতে পারোন। নয় নয় করেও 
মসকোয় এবারে যোগ দিয়েছে ৮১টি দেশ, 
১৪৬টি জাতীয় ওালমাঁপক কাঁমটির মধ্য 
থেকে। সংখ্যাটা নেহাত ফেলনা নয়৷ 
প্রোসডেনট কারটার আফগানিস্তানের 
ধুয়ে তোলার পর ভেবোছিলেন মসকোয় 
গরহাজররার খাতাই বোশ ভার হবে। কিনতু 
৮৯টি দেশের .যোগদানের পুর মসকো প্রমাণ 
করল কারটারের কথাই শৈষ কথা নয় । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর ৪৮-এ ললডন, &২-তে 
হেলাঁসধাক এবং &৬-র মেলবোরনে হার 
থাকা দেশের সংখ্যা মসকোর থেকেও কম 
ছিল। লনডন ওলিমাঁপকে হাঁজ্জর ছিল 
মাত্র ৫৯টি দেশ, হেলাসংকিতে ৬৯ এবং 
খেলবোরনে ৬৭। ৬০-এর আসর বসোছল 
রোগে । যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল 
৮৪)  ৬৪-তে টোকিওয় ৯৪, ৬৮-তে 
মেকাঁসকো সিটিতে ১১২। যোগদানকারী 
দেশগুলির সংখ্যার দিক 'দিয়ে [বিচার করতে 
গেলে মেকাঁসকো সিটি দ্িতাঁয় আসনটি দখল 
করে। প্রথম স্থানে রয়েছে এখনও পর্যন্ত 
মুটানক । ৭২-এর আসরে সেখানে যোগ 


দদিয়োছিল ১২২টি দেশ। চার বছর পর 
মনাট্রয়েলের আসরে সংখ্যাটা কমে দাড়ায়, 
৮৮-তে | সুতরাং প্রাতযোগী, দেশগুলর 


সংখ্যার বিচারে মসকোকে হাসাহাসির পর্যায়ে 
ফেলে দিতে পারেনান মারাঁকন প্রোসডেনট 
জাম কারটার। ড্যাং ড্যাং করে মসকো 
আসর বাঁসয়েছে। 

কারটারের হুমাকতে অনুপ্রাণিত বেশ কিছু 
সহযোগী দেশ বয়কটের তালে পা ফেললেও বহু 
ঞ দেশের ওাঁলিমাঁপক কাটি বেসুরো গেয়েছে । 
"1 নিঙ্জের দেশের গাঁলমাঁপক কাঁমটিকে চোখ 

রায়ে কারটার রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে 
ছি সফল হলেও বৃটেন, নিউজিল্যান্ড অসাষয়া, 


শু পরিবতন ৪৬ 


অসন্ত্রোললা, হল্যানড, স্পেন ও ইটালির 
সরকার ওইসব দেশের খেলা পাগল লোক 
এবং  প্রাতষোগীদের দমাতে পারেনি । 
সরকারের হুমাককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 
এইসব দেশের খেলোয়াড়রা সসকোয় ভিড় 
করেছেন। ওদের প্রেরণা শুধুমাত্র ওলিমাঁপকের 
মহান উদ্দেশাটুকু, আর কিছু নয়। 


ওলিমপিক নিয়ে 
রাজনীতি এবারেই: 
প্রথম নয় 


শাক্যদেব 


কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওাঁলমাঁপক নিয়ে এবারে 
যে রাজনীতির মারপ্যাচট্য হয়ে গেল ভাকি 
অভূতপ্ৰ £ উত্তর নিশ্চয় এক শব্দ এবং 
বর্ণেরনা'। অনেক দূরের ছাঁব নাই বা 
আকলাম, ৩৬-এ বারালনের আসরে কালো 
ছেলে জে সি ওয়েনসের সাফল্যে 'অপম্যানত 
হিটলার ক স্টোডয়াম ছাড়েনান 2 ৪৮-এর 
আসরে ইজরায়েলকে , বাহিষ্কারের দাবি নিয়ে 
এককাট্রা হয়ে আরব দেশগুল কি: ওলিমপিক 
বয়কটের ভয় দেখায়নি 2 ৫২-তে হেলসিংকর 
আসরেও কি রাজনীতির ভ্াচ লাগোন 2 
নাহলে লাল চীনেন্র অন্তান্ততে রেগে লাল 
হয়ে জাতীয়তাবাদী চীন € তাইওয়ান ) গুঁলম- 
পিকে যোগ না দিয়ে বৌরয়ে আসবে কেন 2 
৫৬ ইতিহাসও তো সকলের জানা। 
হাঙ্গোরতে রুশ অনুপ্রবেশের প্রাতবাদে 
মেলবোরনের আসর বয়কট করোছল সুইজার- 
ল্যানড, নেদারল্যান্ড ও স্পেন। আর 
সুয়েজ অবরোধের প্রাতবাদে 'সারয়া, লেবানন, 
মিশর ও ইরাকও ছিল গরহাজির। ৬০-এ 
রোম ওাঁলমাঁপকে তাইওয়ানকে আবার যোগ- 


দানের ডাক দেওয়ায় চীন হাজির ছিল না. 
৩৪-তে ইনদোনেশিরা বাহন্কৃত হয় দেকিওর 


আসর থেকে । ৭২-এর ম্যানখের জনের 
ছিল বন্তান্ত। প্যালেসটিনীয় কম্যানাভোদের 


অতাঁ্কত ৫ গোলাগুলিতে প্রাণ হারয়েছিলেন 
এগারজন ইন্জরায়েলী আযথলেট । বর্ণবৈধম্যের 
প্রাতবাদে ৭৬-এ হনী্রয়েলের আসরে কুটি 
আফরো-এশীয় দেশ প্রতিযোগিতা বয়কট 
করোছিল। এসবের রেশ তো টানতেই হবে 
মসকোকে । গাঁলমাপককে ঘিরে রাজনীতির 
যে আভশাপ লেগে রয়েছে ৮০ মসকো তা 
থেকে কি করে বাদ বায় ঃ মসকো তাই 
বাতিকুম হতে পারল না। ন্ডাধুনক ওিম- 
পিকের জনক প্যারসের 'সিংহশাবক ব্যারন 
পিয়েরে দ্য কুবার্তর চোখ এখন নিশ্চয় ভেজা 
ভেঙ্ঞা। িশ শতকের আসরে রারনীতকে 
ওঁলমাপক থেকে বাইরে রাখার যে সংগ্রামে 
কুবার্ জয়ী হয়েছিলেন এবার তা পাত্লেন না 
লরড [িলানিন। তবে কিলানিন জোরগলায় 
বলেছিলেন মসকো ওালমাঁপক হকেই। এই 
লেখা তোরর সময় পর্যন্ত মসকোয় অছটন 
কিছু ঘটোন । 

মারকিন শাবির থেকে জোর প্রচার 
চালানো হচ্ছে এবারের গাঁলমাঁপক গুঁলমাঁপকই 
নয়। কারটার মসকোয় মারকিন পতাকা এবং 
জাতীয় সংগীত বাজানোর অনুমাতি দেনীন । 
আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে মসকোয় আসছেনা চীন, 
পাশ্ডিন জারমানি, জাপান ও কানাডা । এতে 
ক্ষাভ বিশ্বের খেলা পাগল মানুষের এবং 
ওঁলমাঁপকের নিজের | তবু এটুকু বলা বায়, 
মনাট্রয়েলের আসরে ৭০ শতাংশ সোনা জয়ী 
দেশগুলি ঘসকোয় হাজির হয়েছে । সোঁদক 
দিয়ে এবারের আসর নেহাতই ছেলেভুলানো 
নয়। 

রাশিয়াই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম সমাজতাস্্ক 
দেশ যে ওঁলমপিক আসরের দায়িত্ব পেয়েছে । 
মারাকন বিরোধিতায় স্বভাবতই সমাজতাস্বক 
শাবর তাই এই ব্যাখ্যাই 'দতে চাইবে যে, 
আফগানিস্তান অজুহাত মাত্র, আসল কারণ হল 
সমাজতাস্ত্রক দেশের সাফল্যে গাত্রদাহ । 
মারাকিন ঝুক্করাক্ট্রের কাছ থেকে তাই এ ধরনের 
[বিরোধিতার আশংকা অপ্বাভাবিক কিছু নয়। 
সংশয়ের খচখচানি এখান থেকেই শুরু । পরবর্তী 
আসর লস এনজেলেসে ৮৪-তে । সেখানেও 
যে এমন ভাঙা হাটের পসার বসবে না তার 
কোনও গ্যারানটি কি আগাম দেওয়া যায়? 
নিশ্চয় নয়। তবে এটুকু বলা নিশ্চয় যায়__ 
খঁলমাঁপক আন্দোলন হয়ত এভাবেই ক্রমে 
রয় নিতে হতে বে আজ নয় কাল। 


কিছু অলংকৃত পট 


এপাঁরলের দ্বিতীয় পক্ষে আলিয়াজ 
ফ্রানসের আঁলন্দে আঁসত মণ্ডলের, 'চি্- 
প্রদর্শনী হয়েছে। তর শিল্পশৈলীর 


প্রথম লক্ষণ অলঙ্করণ । অলঞ্করণের 
মাতা বক্ষা। করেছেন মোটামুটি, আতিশহা 
ঘটেছে কখনো সখনো ॥ কিন্তু ভারি 


সোনার অলঙ্কার নয়। সুস্থ কান্ের 
ধশচ বন্ধায় রেখেছেন। বিষয়বন্তু সংগ্রহ 
করেছেন মহাকাব্য.ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
আখ্যান থেকে। চিন্রকে অলঙ্কার 
প্রধান করার এটা অনাতম কারণ । প্রকাতি 
__ফুল লতা ও প্রাচীন ভারতী স্থাপত/- 
কলার প্রকরণ ও নকশাকে বিন্যস্ত করে- 
ছেন সয়ে! চিত্রগুলর অগ্রসজ্জার 
মধ্যে কিছুটা একঘেয়োম আছে। 
শকুস্তলার ছবিটি গাঢ় সবৃদ্। ঘনবন্ধ 
নকশাকাটা ॥ বৈপরীত্য 
ছাট শর টি 

সবৃজ্র নীল ও কমলালেবু রঙের 
পুষ্পময় অররণাদেব [ কামকস-এর সর্ব- 
শক্তিমান অরগ্যদের নয় ] চমৎকার । 

প্রধানত নীল রঙে আকা বাগানে 
বিশ্রামরত বাবুটি উনিশ শতকের । ড্রইং 
[সিরিজের ড্রিম অব দ্য প্রিনসেস ছবিটির 
উপারভাগে একটি ঘাঁড়। দুর্বোধ্য 
প্রতীক । ঘোড়সগয়ার, রাজকুমার, 
সাদা কালোয় শিকারী ভয়েজ, কিং অব 
ইনসেকউস ইত্যাদিতে অঞ্কনকৃশলতা 
আছে। 

নিজস্ব রঙ প্রয়োগরীতির সঙ্গে 
অঞ্কনদক্ষতা অসিত মণ্ডলের চি্রকে 
বৈশিষ্ট দিয়েছে । প্রাচীন উপাখ্যানের 


মৃতের মিছিল 


প্রযোজনা $ অভুদয়। পরি- 
কঙ্গনা ও উপস্থাপনা £ কিরণ মৈত্র 
আলো! £ আময় সেন। শব্দঃ 
ধর। রূপ ও সজ্জা 8 নীহার 
পোদ্দার। মক £ ত্রিদীপ চ্যাটারজি। 


অভিনয় £ 'বিজন 'ঘয়েটার, ১৩ জুন 


১৯৮০ । 


মৃতের মিছিলে . যোগদানকারী 
সকলেই আমাদের বিশেষ পারাচত। 
আমাদের চারপাশে প্রাতাঁদন ঘটে যাওয়া 
বাভল্ন ঘটনাকে মূলধন করেই গড়ে 
উঠেছে মৃতের মিছল' নাটক। স্বভাবতই ; 
হতাশা আর প্রবপ্তনা নাটকের [সংহভাগ 
দখল করেছে। কিন্তু তার মধোও 
নাট্যকার অজয় চাঁরত্রের মাধ্যমে আশার 


গপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার কোন 
যৌন্তকতা নেই। এ্রতিহাকে দৃপ্রকাশ 
করতে হলেও নতুন পথের অনুসন্ধান 
প্রয়োজন । 
কৈশোরক 

আকাডোমর নতুন গালারিতে 
সুকুমার শিল্পা নিকেতনের ছাত্রদের 
ছার প্রদর্শনীতে (১২-১৮ মে) স্কেচ, 
ভইং তেলরঙ পেনাঁসল কালিকলম ও 
রাঙন খাঁড়র আকা শতাধিক ছবির 
আধিকাশে শিল্পী কৈশোর অতিক্রম 
করেনি । কলকাতার বিভিল্র স্কুলে 
পড়ে। ছাঁব আকা শেখার জন্যে একটি 


ছাব দেখছে । একপাশে হৈ-হৈ করে 
রুবারের বল নিয়ে খেলছে কয়েকটি 
ছেলে। 

অনেক কিশোর শিল্পী গণেশের 
মৃত একেছে। গণেশের রূপ যে 
কমিক । পেউটি মোটা গণেশদাদা । 

জলরডে নিসর্গ চিত্রের সংখ্যাই 
বোশ। নদী পাহাড় গাছগাছালি ॥ 
পুরীর সমুদ্রতীর। পেনাদিল ও কালিতে 
পোষ্ট্েটে ইত্যাদি হরেকরকম ছবি। 

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের চি্রপ্দ- 
শী নিয়ে অনেক বিদুপ করে। তারা 
বলেন, কেউ কেউ কাব, শিল্পী বা 
গায়ক হয় সবাই নর। ঠিকইন*ীকল্তু 
অনাদের মধ্যে অবশেষের রেশ থেকে 


নর প্রণব নাগ 


পারেনান। গাঁত মগ্থরতা মাঝে মাঝেই 
দর্শকদের ধৈর্যহ্যাতি ঘটিয়েছে । 

সুন্দর অভিনয় করেছেন কিরণ মৈরা, 
স্বপন মৈত, দিলীপ দে এবং মালা 


চৌধুরী সূন্দর । মণ্ট ও আলো যথাযথ । 
উত্তম বসু 


কলকাতার অতিথি আমজাদ হোসেন 


বয়স তিরিশের ঘর পেরোয়ীন। 
চেহারা অবশ্য পড়াতির কে । চৌকো 
মুখ । গায়ের রংটাই বলে দেয় [তিনি 
প্রচণ্ড খাটতে পারেন । 

না খেটে অবশ্য উপায়ও নেই। মান 
সাত বছরের মধ্যে তিনি ন-নটি ছাঁব 
করেছেন। এখন আনভার-প্রোডাকশন 
দুটো । তার ওপর আবার বছর বছর 
ঈদের সময় বাভন পাকার জনা 
উপন্যাস-গল্প-কবিভা লেখার ফর- 
মায়েসও ফেলতে পারেন না. দবাই-ই 
বন্ধষে! 

ঢাকার এই তামাটে তরুণ আমজাদ 
হোসেন এককথায় কাঁব-ুপনগাঁসক 
'গল্পকার-চিত্র পারচলক-অিনেত। সব 
সনস-ব। সম্প্রীতি তানি- কলকাতা 
ঘুরে গেলেন। সঙ্গে এনেছিলেন ভার 
নতুন ছাঁব 'গোলাপী শি 
একটি প্রিনট। 

১৯৭৯ বাংলাদেশ জাতীয় পরের 
১৬টি বিভাগের মধো ১১টি পুরষ্কার 
জিতোছল এই ছবি। আমজাদ 
হোসেনের 'গোলাপী--. এখন নাকি 


ওপার বাংলার একটি জরনাপ্রয় নাম । 
ঢাকা শহরে মুখে মুখে নাকি ছাঁড়য়ে 


আছে, 'গোলাপী--গোলাপা 1 

অবশা আমজাদের এই সাফল্য 
হঠাৎ পাওয়া নয় । হাতেখাঁড় হয়োছিল 
সাহিত্যের আঙিনায়। জন্মভূমি জামাল- 
পুর থেকে এই কলকাতার একটি নামী 
সাহিতা পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছিলেন 
সাতান্ন সালে, ছাপাও হয়েছিল৷ 
উৎসাহে ঘৃতাহ্াতি পড়ল তখনই । গল্প 
উপন্যাস-লাটকেও হাত দিলেন । িলম 
প্রযোজকদের কাছে আমজাদ হোসেনের 
লেখার কদর আছে। গর 'ধারাপাত" 
নাটক নিয়ে ছবি করেছেন সালাহউদ্দিন, 
পনিরক্ষর প্ুগে” কাহিনী নিয়ে 'নয়নমাণ' 
ছা হয়েছে । জাহর রায়হানের সঙ্গে 


[জীবন থেকে নেয়া' ছবির সংলাপ 


চিত্রনাট্য আর অনোর ছবির সংলাপ 
ীলখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তারশের 
তরুণ আমজাদ হোসেন। ফকরুলের 
“মানুষ অমানুষ", খান আতাউর রহমানের 
“আবার তোরা মানুষ হ', 'সুজন সখী" 
আরও অনেক । একই সঙ্গে চলেছিল 
আঁভনয্ন। হাসতে হাসতে. বললেন-- 
“একসময় ছিলাম সুপার স্টার ।' 


হোসেনের জয়যাত্রা ॥ 

কিন্তু তান পারলেন না বাবস্যায়ক 
গভীর বাইরে যেতে । পরপর ভিনটে 
ছাঁবতেই (বাল্যবন্ধ, পিতাপুত্র ও এই 
নিয়ে পৃথিবী ) আমজাদ হৌচট খেলেন । 
ফরমূলাকে আশ্রয় করে তানি বাচার 
চেষ্টা করলেন। “বাংলার মুখ* ছাঁব 
থেকে আমজাদ হাজির হলেন নতুন 
চেহারার । 

তন বললেন_িফলম একটা 
দারুণ পাওয়ারফুল গান খিিয়ম। 
আমাদের মত অনুন্নত আঁশক্ষিত 
লোকদের দেশে সমাজ গঠনে, শিক্ষার 
প্রসারে ফিলম গুরত্বপূর্ণ অংশ নিতে" 
পারে? তার 'নয়নমাণ' নাকি ধর্মীয় 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল বলে 
সেনসর আটকে দিয়োছল। 'সুন্দরী' 
ছাবটিও রাজনৈতিক কারণে সেনসর 
কর্তৃপক্ষের লাল-চোখ 
নতুন ছবি “গোলাপী-.” 
ঝামেলা কম হয়নি? 
ভাতিক উৎসবে আসতে দেয়নি, 
'রালজ নিয়ে ঝঞ্কাট করছে । আমজাদ 
সাহেব জানালেন-_/আমার এই ছাবি 
নিয়ে কাগজে কাগঞ্রে সম্পাদকীয় লেখা 
হয়েছে, মান্্সভায় বিতর্ক উঠেছে । কি 
হয়ান। 

সুর কথায় বুঝলাঘ তান এখন 
বাংলাদেশের একজন বিতাঁকত বান্ত। 
অন্তভঃপক্ষে সিনেমা জগতে তো বটেই। 
“পরিচালকের ছবি' এই শব্দটাই নাক 
ঢাকায় আমদানী করেছেন তিনি । 

ঝংলাদেশের ছাঁব সম্পর্কে [তান 
আশাবাদী নন । বললেন-_ পারচালক। 
কই? ইনটেলেকসু়াল পারিচালক। 
বলতে আছেন কাঁবর আনোয়ার, আলম- 
গাঁর কাঁবর আর সুভাষ দন্ত । ব্যবসায়ে 
সফল পারিচালক মাত্র একজন_-কাজী 
ভাহর। সেই করণেই কি আমজাদ 
সাহেব নিজের কাধে কিশ্তিৎ বোঝা 
তুলে নয়েছেন.) সামাঁজক সচেতন 
ছাব তোরর বোঝা । হবেও বা। 

খানিক ঘটকের সমাজ চেতনা তাকে] 
হনট করে, আর সত্যাঁভৎ রায়ের ?শল্প| 
মাধুয করে বিচালত। 

এখন তান বাস্ত 'কষাই' নামের 
একটি ছবি নয়ে। বান্তব জীবনের 
চরম সত্যগুলোকে তিনি ধরতে চান। 
শা্ধেন্দুর 'কাগজের বৌ" নিয়ে ছবি 
করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন । কলকাতার 
স্থপ্পকালীন অবস্থানে আমজাদ বুক ভরে 
দক্ষিণী ছাঁব দেখেছেন; আর সকাল 
থেকে সন্ধো প্বস্ত চলেছে নানা জায়গায় 
ম্যারাথন আন্তা। আমঙ্ধাদ সাহেব 
বিশ্বাস করেন-আস্ডাবাক্র না হলে কাজ 
করাযায় নাক ১ সা 
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যেষ ২ শ্ররীর ভালো-মন্দ মিলিয়ে চলবে ৷ 
আর্থক হীক্গত শুভ হলেও ব্যয়ের চাপ 
পক্ষ জুড়ে থাকবে । কর্মক্ষেত্রে কোন 
ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা । সেয়েদের 
কর্ষহছলে আপাতত '্থিতাবস্থা চলবে । 
প্া্নিবারিক ক্ষেত্রে কারও ওপরে বিশেষ 
আস্থা ক্ষতির কারণ হবে । মেয়েদের 
আর্থিক ব্যাপারে জটিলতা ও অশান্ত । 
আঁববাহিভদের [বিবাহ ব্যাপারে কোন 
নতুন যোগাযোগ ॥ ব্যবসায়ীদের মন্দা ॥ 
এই লগ্নের জাতক-জ্যাতকার আশা ভঙ্গ ॥ 

সব £ দ্বান্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ দুশ্চস্তাযুন্ত 
হওয়া যাবেনা, আর্থক অবস্থার 
রুমোন্বতি | কর্মস্থলে কারও মত বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করবে। মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে শুরা সক্রিয় হবার চেষ্ট্য 
করবে । বকেয়া টাকান্র আবাশক উদ্ধার 
আশা করা যায়। প্মারবারক ক্ষেত্রে 
কোন সমস্যা সমাধানের ইংাগত । স্রীর 
স্বাস্থাহানির আশংকা ; বিশেষত আগুন 
থেকে সাবধান ॥ ব্যবসায়ীদের নতুন 
ধানয়োগ বিশেষ লাভজনক নয় । এই 
লগ্ের জতেক-জ্রাতিকার নতুন কোন 
প্রচেষ্টায় সাফল্য 

মিতু £ শরীর ভালো চলবে। আর্থক 
অবস্থার আগের চেয়ে বিশেষ উল্লাত 
কর্মস্থলে পাঁরবর্তনের কোন সুযোগ 


আসতে পারে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে 
কারও সঙ্গে মনাস্তর । অয় বৃদ্ধির 
সুযোগ আসবে! পারিবারিক ক্ষেত্রে 


জমিজমা, সর্প্াত্গ্রত ব্যাপারে পৃৰ 
রোধের অবসান  স্থামী/ন্রীর স্বাচ্ছ্যের 
অবনাত। শ্রী প্রচেষ্টায় কোন কাজে 
সাফলা ৷ ছোটখাটো ভ্রমণ হতে পারে ॥ 
ব্যবসায়ীদের লাভ । এই লগ্রের জাতক- 
জ্যাতকার মনোকস্ট । 

কর্কট ১. শরীর নিয়ে ঝামেলা চলবে । 
নাক, কান বা গলার কোন পাড়া বেশ 
বিপাকে ফেলতে পারে। আর্থিক 
অবস্থার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন হবে লা। 
কর্মক্ষেত্রে স্থিতাবন্থা চললেও পক্ষ 
মাঝামাঝি গন কোন প্রচেষ্টার স্বীকীত । 
মেয়েদের কর্মস্ছলে উধ্বতন কারও সঙ্গে 
সম্পর্কের উন্নীত । নানা ভাবে আয়বৃদ্ধি 
হতে পারে । পারিবারিক ক্ষেত্রে লিকট 
আত্তীয় স্বজনের সঙ্গে আর্ক ব্যাপারে 
বিরোধ ॥ কর্মহণীনদের পক্ষ শেষের দিকে 
নতুন কোন যোগাযোগের ইঙ্গিত! 
বাবসায়ীদের মন্দা । এই লগ্মের জাতক- 
জাতিকার লাভ ! 

ফিংহু 2 উৎপাত করবে শরীর । ছোটখাটো 
অসুস্থতা উপেক্ষার নয়। আার্থক অবস্থার 


্ 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রো$) লিমিটেড প্রেস, 
থেকে মুদ্িত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রোঃ) লিমিইড,-৪৭ বিপ্রবী অনুক্ুলচত্্ স্ট্রিউ, কলকাতা 


আগজট ১ থেকে ১৫ ::-: 

বিশেষ কোন পাঁরবর্তন দেখা যায় না । 
সা্িত অর্থের অপব্যয় ॥ কর্মস্থলে স্বীয় 
কোন প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভে বাধা । 
মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে শুরা গোপনে সন্তিয় 
হবে। আয় বাঁদ্ধর সুযোগ নেই। 
সন্তানদের কারও জন্যে দুশ্চিন্তা । কোন 
দূর আত্মীয় বিয়োগের সগ্ভাবলা । 
বাবসায়ীদের নতুন গবনিয়োগে ঝুশক 
নেওয়া! ঠিক হবে না ॥-এই লগ্রের ভাতক- 
জাতিকার ক্ষাত। 

কন্যা £ শরীর ভুলো চলবে না। দুর্ঘটনা 
ঘটবার. আশংকা । আর্থিক অবস্থার 
অবনাতি, ভালো মত খণ হতে পারে ) 
কর্মস্থলে উটকো ঝামেলা বেশ অশান্তি 
সৃষ্টি করবে । মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে 
পাঁরবর্তনের ইী্গত । পারবারক ক্ষেত্র 
বঙ্কুদের সাহাষ্যে কোন পুরনো সমস্যার 
সমাধান ॥ পুত্রদের কর্মে সাফল্য । 
মেয়েদের কোন ব্যাপারে দুর্নাম ! ফাটকা 
বা ভুয়া খেলায় ক্ষত । জাঁম-জমা ক্তয়- 
বিয়ের সহজ্ঞ সুযোগ আসবে । ব্যব- 
সায়ীদের ক্ষতির আশংকা | এই লগ্ের 
জাতক-জ্যাতকার মানাঁসক অশান্তি। 

তুলা £ শরীর আগের তুলনায় ভালো 
চলবে । আর্থক ইংগিত শুভ; সপ্ভয় 
আশা করা যায় । কর্মস্থলে নালান বাধা 
বিপান্তর মধ্যে স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য । 
মেয়েদের কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধ । আশানু- 
রূপ আর বৃদ্ধিতে বাধা । প্যারব্যািক 
ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দাঁঘ্ছায়ী হতে পারে। 
্বীর স্বাস্থ্যের অবনাতি। ঘনিষ্ঠ কোন 
আত্মীয় ভুল বুঝতে পারে ৷ ব্যবসায়ীদের 
আর্থিক অনটন । এই লম্মের জাতক- 
জাতিকার সম্মান ॥ 

বশ্চির্কং শরীর মানাসক অশা্তর কারণ 
হবে । আর্থক অবস্থার ক্রুমক উন্নতি । 
সন্ঘয় হবার সপ্ভাবনা । কর্মক্ষেত্রে শ্তুদের 
প্রচেষ্টা সফল হতে পারে । মেয়েদের 
কর্মস্থলে নানান বাধায় মানসিক শান্তি 
বাদ্িত হবে । সোটামুটি আয়বৃদ্ধি আশা 
করা ষায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই- 
বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি । স্ত্রীর 
স্াস্থ্া জলো চলবে না : ব্তেপাত হবার 
আশংকা । ভূত্যদের থেকে সাবধান ॥ 
ব্যবসায়ীদের আরগু কিছুকাল মন্দা । 
এই লগ্ের জাতক-জ্যাীতকার কর্মে বাধা ৷ 

ধন্থ 8 শরীর নিয়ে দুশিচন্তার কারণ নেই কিন্তু 
চলাফেরায় সাবধান! আর্থিক অবস্থার 
বিশেষ কোন উন্নত আশা করা বায় না । 
সম্চিত অর্থ. ভাঙ্গোমত__ ব্যয়_ হবার, 


আশংকা । কর্মক্ষেত্রে হঠাৎযকোন উন্মাতির 
সুযোগ আসতে পারে । মেল্েদের কর্জসুলে 
ঝামেলা চলবে । মাঝেমধ্যে অ্পবপ্প 
আরবৃদ্ধি হতে পারে পারিবারিক 
ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে দুত দিদ্ধান্তে লাভ 
[বরোশের আশংকা । সন্তানদের সময়' 
শুভ. ব্যবসায়ীদের অবস্থার [বিশেষ 
হেরফের হবে না. এই লম্মের জাতক- 
জাতিকার আর্থিক শত 

অকর £ মাঝে মধ্যে ভৎপ-ত করবে দ্বাস্থা। 
আর্থিক অবস্থার বু একটা হেরফের 
হবেনা। বায়ের চাপ পক্ষ জুড়েই 
চজবে ॥ কর্মস্থলে হঠাৎ কে পরিবর্তনের 
ইংগিত ! গেয়েদের কর্হুত্র সংযমের 
অভাব হেতু ক্ষতির অংক. লন্দান্য 
আব্রবৃদ্ধি হতে পারে ॥ প্টটকব-রত ক্ষেতে 
কোন সমস্যার সহজ ধন 
অ্ববাহিতদের বাহ্‌ ব্যাস 
কোন যোগাযোগ পক্ষ হাক্য্২ক ভর 
করা যায়। স্ত্রীর স্বাচ্ছোর জন্য দুম্চন্ত 
বাবসায়ীর্দের ক্ষতি । এই লক্ষের হবু 
জ্াাতিকার গঠনমূলক কাজে সম্ষল্য 

হুস্ত ঃ শরীর খুব একটী ভালো ডুব _১ 
আর্থক অবস্থার অবনতি ক হত 
পারে ভালোমতন ॥ কর্বন্ছলে ক্ছত্ক্ছা 
চললেও শহুদের তৎপরত বড়বে। 
মেরেদের কর্সক্ষেত্রে সী ভুলের জলা 
অনুতাপ ॥ আয় বৃঁদ্ধর ক্ষীপ সম্ভাবনা ৷ 
পারব্ারক ক্ষেতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে. 
মনোমালিনা, কলহ । বন্ধুদের পরামর্শ 
কোন সমস্যা জমাধানে সহায়র হবে । 
কোন সন্তানের জন্য বিশেষ যানসিক 
অশান্ত । কর্মপ্রার্থাদের নতুন ফোগযফোণ 
এলেও ফলবতী হবে না । বাবসন্ীদের 
মন্দা। এই লগ্গের ভাতক-জ্ঞাতকার 
কর্মে অসাফল্য ৷ 

মীন ঃ আগের তুলনার স্বাহ্থ্যের উল্মাতি। 
আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন । সঞ্চয়ের 
সুযোগ আসবে ॥ কর্মক্ষে্রে. কিছু 
জটিলতা দেখা দিলেও প্রভাব-গাঁতক্পান্ত 
বজায় থাকবে ॥ মেয়েদের কর্মন্ছলে নিজ 
উদ্যমের স্বীকৃতি । আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷ 
পারিবারক ক্ষেত্রে কারও জন্য মানাসক, 
উত্বেগ । দূর কোন আত্মীয়ের শারীরিক 
অবস্থার অবনাত। সন্তানদের কর্মে 
সাফল্য । বন্ধুরা কোন ক্ষেত্রে ভুল বুঝতে 
পারে! স্ত্রীর সংগে সামান্য বিষয়ে মনো- 
মািন্য ॥ ব্যবসায়ীদের আপাতত মন্দা । 
এই লগ্গের জাতক-জতিকার আর্ঘক 
ক্ষাত । বিনম্ম আচার্য 


৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২:৪-৫৫২০), 
৭০০০৭৯, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯), থেকে প্রকাশিত 


মঠ 


বেশ দিও না। 
কিন্তু আমার জাঁম-জায়গা 


জাঁমদারের কাছ থেকে 
ছাড়াবার ব্/বন্থা কে করবে বল 


ওঁর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। 
ওর অন্য ওষুধের দরকার ৷ 
চল আমরা যাই । 


[১ 


কাল 
বিকেলবেল। 
এসেছি । 


মূল কাহিনী £ শশধর-দত্ত 4 


পোলারিস 


তাই ভালো । 
একবার চেষ্টা 
করে দেখ ॥ 


ঘর একথ| বলতে 


আপনার লজ্জা 
করল নাঃ 
মেয়েকে দিয়ে ঝণ 


) শোধ করবেন! সস শত 


মেয়ে আমার রাজরানী হবে । 
এটা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না 


বলেই বিয়ে বন্ধ 
করতে চাইছ। 


তোমার এম এ পরীক্ষা কবে 


এই কোন রকমে 
চলছে, বাবা । 


৮ চিত্র কাহিনী £ অলোক দত্ত 


দোঁর আছে। 


আপনার শরীর 
ভালে। আছে ? 


27184, 12998511980, 


70151191101 


1০ 32815 785 699181 76019111107) 1০. ৬/৪. 00০ 380. 


75. 150 


১৪৯ 


বাংলাদেশের শামপান। আলোক চিন 


নু ৪০- বে তি উঠ হা ত আর, 
4 শু রর তি, 

হী টু মহ দেরি চু 

৯৯ রা চি ঠ 
রত, 

এ পা 

রাত 
পপর এ 


£ অনীলবরণ 


